আপ্পনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো গ্ুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাতে এবৎ 


আপনিও যদি আমাদের মততো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ কনে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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টে 
আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ 


অশোক দাশগৃষ্তর 'মাননীয় ত্রীড়ামনত্রী মহোদয় (৫). কে বড় 


- পেলে না মীরাদোন__ এ প্রসঞ্গে তিনটি লেখা লিখেছেন অমল 
গে, অরুণ ঘোষ (৬) এবং শ্যাম থাপা (১০)। বিশব একাদশ 
(১৫), প্রসূন ব্যানার্জ (১৬) এবং প্রশান্ত 
বেজে জে প্রিয় সেন: “বিশবকাপ : এক সাধারণ 
চোখে।' মারাদোনা ! মারাদোনা 11 ছিয়াশির বিশ্বকাপের 
অবিসংবাদিত সম্রাটকে নিয়ে তিনটি লেখা লিখেছেন সূরজিং 


সেনগৃস্ত (২০), অলক চট্টোপাধায় (২৩) এবং ধীমান দত্ত (৯০) 
অজয় বসুর “ ভুল ভাঙছে'। অমল দত্তর 7 

'বিশবকাপের এ " এবং '্ট্রাটেজী'। দ্বোশিস দত্তর দত্তর 
'লাউড্রাপ: বাড়ের মাঝে ঝড়ের জন্ম'। পত্রব বসু মল্লিকের 'ডাঃ ডাঃ 
কার্লোস 'ম্যাগনিফিসেন্ট" বিলার্দো' । বিশ্বকাপে আর রা খেলবেন 
না,| তাঁদের নিয়ে নির্জলকৃমার সাহার লেখা " গাই, কিন্ত 
(দেখতে পাব না'। এবং সরোজ চক্রবর্তীর 'তবু ওঁদের লজ্জা নেই।" 


সম্পাদক: অশোক দাশগৃস্ত 


৯ নি 
্চ্ছদের ছাব:অমিয় তরফদার 
রা 


প্রচ্ছদে দিয়েগো মারাদোনা 


লিজ ঝা পায়ের ফুটবলার বলে কিনা জ্রানিনা মারাদোনার 
প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। বিরাশিতে জেন্টিলে 
আদ্ভ কোম্পানির সদসারা ওকে মেরে মাঠ থেকে বের করে 
দেওয়ার সময় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলাম । চেয়েছিলাম 
) ছিয়াশিতে মারাদোলা যেন প্রতিশোধ নিতে পারে। এবারের 
বিদ্বকামপের পুর থেকেই মারাদোনা প্রমাণ করতে শুরু কবে 
থে বিশ্বশ্রেষ্ঠতের মুকুট তাঁকে পেতেই হবে। 'তাই, যারকটে 
'ডিফ্েন্ডারদের এবার হতাশ হতে হয়। মেরে এবার 
মারাদোনাকে জাটকে রাখা ঘায়নি। নিজে দুর্দান্ত ছুটবল, 
খেলে গোটা টীমকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে এবারের 
টা 


জিকো থেক কাপ ছিনিয়ে দি ছেল। আরা এং তার সত যোল্ধাদর 


পর রা কর্তৃক কম্প-কম্পোদিং আন্ড পি্িং(নলালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ 
কলা রাহছোহন সরশী. কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত: এবং মুপ্রিত। ফোল : ০০-৩৬৭২, ৩৫- 


(889 ৩৮-রজক 
প্টসশিস-  া সস 


দা চার টাকা | বহাল মালুল-রিপরা,প্রতি.কপি ২০ পয়সা, উনব-পর্াক্ষলের 
জযাক্জানে হ$ পরসা। 


অহায়ক জমা প্রকজ। জমা প্রকপ। 


বাস্তবানুগ পদক্ষেপ। জমা প্রকল্প। 


এবং তেইশটি করে ফাউল করেছিলেন।হলৃদ 
কার্ড দেখার ব্যাপারেও আর্জেন্টিনার 


পাচ? 


১এ/৯এহ গুক্ুচব্ণ হলন5 
ডেত্তক্কা সিনমাক্র পাচ্শে) 


খেলা খুলা করে চর গন 
মধ্য করে দেশ গঠন। 


৩৬1 


( রুষক ভাইদের জন্য কৃষি বিদ্যা উ বিজ্ঞান ভিত্তিক সময়োপযোগী 


জটিল, বেকার সমদ্যা সমাধানে ভ শিক্ষা বাঘ সহায়ক 


'হ7,৪ভান্লল্যাণড সকল ৩শ্রণীন্র মানুতষন্র ]' 
উপচষাগ্ী এমন এক আদর্শ সঞ্চন্ন প্রভিটান 
যান্র ওপর আপনিও স্বচ্ছচন্দ নির্ভন্ধ কন্পতত 


দের বিনিয়োগ কেবলমাত্র-রাষত্রযত্ত ব্যাঙ্ক ও সরকারী সাস্থায় ॥ 


০ ৪০০ ৬ ওঞ ও রও ও ওত ৩ড৪৩ ডগ ওত ও ৬৩ 9৩] 


চারা ইমহেসাফট কোপানী নিট ৰা 
]. 


কলি'কাভা-৭০০০০৪ 


[লা ৩ 


| 


স্বপ্রের একাদশ _ ১ 

বিশ্বকাপ শেষ। গত এক মাস যাবত বহু সৃখস্মৃতির মালিক, বহ্‌ 
অনিন্দাসূন্দর শিল্পের দর্শক এবং বহু “স্বস্নেই-সম্ভব' আলৌকিক মৃহ্র্তের 
উপহারদাতা দূরদর্শনের জনা গর্বিত হয়েছি আমরা । ঘরে বসেই মেস্সিকোতে 
পৌছে গেলাম আমরা | দেখলাম, কোন্‌ অর্সীম ভবিধাতে চলে গেছে আজকের 
বিশ্ব-ফুটবল, অন্ততঃ আমাদের থেকে কয়েক শতাম্দী এগিয়ে তো বটেই । ৬ জুন 
থেকে দূরদর্শনে দেখিয়েছে সমস্ত খেলাই, টাটকা । রাশিয়া, ডেনমার্কের প্রথমে 
চমক, পরে ধৃংস হওয়া দেখা গেল। ইতালির হতাশ ফুটবল, ব্রাজিল, ফ্রান্সের 
শিল্পময় ফুটবল, বেলজিয়ামের উচ্চাশী ফুটবল _ তাও দেখা গেল। শেষদিকে 
খোলস ছাড়া আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিম' জার্মানির কার্যকর ফুটবলও দেখে নিলাম' 
আমরা । দেখলাম, এই বিশ্বকাপের অবিসংবাদী নায়ক মারাদোনা অলৌকিক, 
'শিল্পমদ্ডিত ফুটবল ফাইনাল, সে অর্থে সত্যিই জমজমাট ছিল | নিজে না খেলেও 
দলের জন্য অনেক কিছু করে গেলেন দিয়েগো আরমানিডো মারাদোনা। ০-২ থেকে 
শৃ্মাত্র পেশাদারী লড়াইয়ের কাঠিনো ২-২ করলেন জার্মানরা। তারপর, ক্ষণিকের 
স্থলে ঢুকে গেল সব। অভিনন্দন, আর্জেন্টিনা, বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ১৯৮১। ভাল 
লড়াই এবং রানার্স হওয়ার জন্য অভিনন্দন, পশ্চিম জার্মানি। বাঙালীও যেন 
এ'কদিন এই খেলার সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল । কেউ “স্টিক' করেছিলেন সমর্থনে 
কারও-অমর্থরন আবার বাসাবদলের মতই প্রৃতি রাতে পাল্টে ঘাচ্ছিল। এখন প্রতি 
রাতেই কি ষেন না পাবার, না থাকার ঘন্্রণা অনুভূত । আশ্পনার কি একই মত নয়? 

এই বিশ্বকাপের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিচ্ব একাদশ গড়লাম। প্রথমেই বলে 
রাখা ভাল, এই দলগঠনে যুক্তিকে 'ওভার্ল্যাপ' করে গেছে আবেগ, আগগোড়াই। 
তাই প্রচুর সালোচনাকে আমন্ত্রণ করবে এই দল। এরকম একটা আশস্কা থেকেই" 
যায়। তবু, বিত্তক ত সর্বদাই কামা ।.কে বলতে পারে, এই বিতর্ক-সমালোচনার মধো 
দিয়েই হয়ত বেরিয়ে আসবে সত্যের আলো, সঠিক বিশ্বকাপ একাদশ! আমারদ্দল' 


এ শাখার (পশ্চিম জার্মানি) ব্রাউন (আবর্জনা), মর্টেন ওলাসেন (ডেনমার্ক), 
জোশিঘার (ব্রাজিল), আমরস (ফ্রান্স), তিগানা (ফ্রান্স), প্লাতিনি (ফ্রান্স), ব্রিগেল 
(পশ্চিম জার্মানি), এলক্জায়ের (ডেলমার্ক), মারাদোনা (আর্জেন্টিনা) ও লিনেকার 
ইংলান্ড)। 
অধিনায়ক: মারাদোনা । 
ন২এ আধনারক: খ্যাখার । 
কোচ: বেকেনবাওয়ার | 

দেবাশিস সেনগৃস্ত, 
বাকসাড়া, হাওড়া 

ম্বপ্রের একাদশ _ ২ 

উনিশশ ছিয়াশির বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দক্ষতার ভিত্তিতে এই 
মৃহ্র্তের সেরা বিশ্ব একাদশ হওয়া উচিত এইরকম £- 

শাখার (পশ্চিম জার্মানি) জেশিমার (ব্রাজিল), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক) 
শত (পশ্চিথ জার্মানি), আঘরস (ফ্রান্স) :সোরেন লারবি (ডেনমার্ক) মারাদোনা. 

(আর্জোন্টলা), সিউলেমানস (বেলজিয়াম) বেলানভ (রাশিয়া) বৃত্াগৃয়েনো (স্পেন), 
প্রেবেন এলক্জায়ের (ডেনমার্ক)। 


অনিন্দিতা মজুমদার 


কলকাতা-২৩ 


স্বপ্রের একাদশ _ ৩ 
1বশ্বকাপের পারফরমেন্সের ভিন্তিতে এখনকার বিশ্ব একাদশ এইরকম হওয়া 
উচিত: 
শিলটন (ইংল্ান্ড) জোশিমার (ব্রাজিল), ঘর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), ফরস্টার 
পেশ্চিম জার্মানি), আমরস (ফ্রান্স), প্রাতিনি (ফ্রান্স) মারাদোনা (আর্জোন্টনা), 
সোরেন লারবি (ডেনমার্ক),লিনেকার (ইংল্যান্ড) বৃত্রাগুয়েনো (স্পেন) ও বেলানত 


(রাশিয়া)। 
সৌমেন দত্ত 
বেহালা, কললকাতা-১০ 
স্বপ্পরের একাদশ _ 8 
বিশ্বকাপের পর আমার মতে সেরা বিশ্ব একাদশ এইরকম 
শ্বামাখার (পশ্চিম জার্মানি), জোশিমার (ব্রাজিল), মর্টেন ওলসেন (ডেনমার্ক), 
বযাতিস্তন (ফাব্দ), আমরস (ফ্রান্স), তিগানা (ফ্রান্স), তিমৌমি (মরক্কো), 
মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), লাউদ্রপ (ডেনমার্ক) লিনেকার (ইংলান্ড) ও 


এলক্জায়ের (ভেলমার্ক)। 
হারকশূত্ত চট্টোপাধ্যায় 


নারকেলডাস্গা মেন রোড, কলকাতা-৫৪ 


স্বপ্পের একাদশ _ & 
আমার মতে এখনকার সেরা বিহ্ব একাদশ এই রকম: _ 


সেক্ষেত্রে পেলের উচিত ছিল, 
মারাদেোনার লয়, টৈফারির 
সমালোচনা করা। পেলে ফুটবলের 
প্রবাদ পূরুষ। তিনি এ 


ভা জানেন সে খেলার গতির: 


বিরদ্ধে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট 


হাত স্পর্শ করেছে । তবে, শূনো হেড 
করার সময় হাত মাথার উপারে ছিল, 
সেটা কিছুটা অস্বাভাবিক 
মারাদোনা সম্পর্কে কৃৎসা 
রটিয়ে পেলে কি তার সুনামের প্রতি 
সবিচ্ার করলেন ? 
অরূপ মন্ডল 
খানো বর্ধমান 


অপরাধীকে ক্ষমা করা পৃরুষের ধর্ম, শত্রুকে পৃরস্কৃত করা মহানেরা। আপনি 
পুরুষ এবং মহান, মহান পুরুষ। আপনার কি উচিত ছিল না এই অপরাধীকে ক্রুমা 
করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে পুরস্কার দিয়ে ফেলা ? আপনি জানেন না, কী বিরাট 
সৃযোগ হেলায় হারালেন। 

আপনার এত বছরের ক্রীড়া-রাজত্ে বহু অপরাধ করেছি । 'ময়দানে ধান চাষ 
করাব' আপনার এই এ্রতিহাসিক উত্তি নিয়ে অনুচিত হেসেছি, লিখেছি। 
কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ করতে দেবেন না _ এই জাতীয় মধুর হুমকির জবাবে কিছু কটু 
রচনা পেশ করেছি। মস্কো অলিম্পিক দেখতে আমলা এবং বশংবদদের পাঠালেও 
বাংলার গর্ব রীতা সেনকে না পাঠানয় আপনার বিরুদ্ধে বাচাল কলম দুখর রেখেছি । 
জীড়ামন্ত্রী হয়েও একটি বড় ক্লাব, মহমেডান স্পোর্টিংকে হেনস্হা করার চক্রান্তে 
সরাসরি যুক্ত থাকায় সমালোচনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছি । মেক্সিকোয় দশ জন অ 
ফুটবলারকে পাঠানর বদানাতা দেখান সত্বেও আপনাকে গালমন্দ করে লেখালেখি 
করেছি। এত অপরাধ আমার | এমন একজন অপরাধীকে হাতের কাছে পেয়েও ক্ষমা 
করলেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ? অপরাধীকে পূরস্কৃত করার এমন সোনার সুযোগ 
মাটিতে ফেলে দিলেন সৃভাষবাবৃ ? 

যদি আপনি আমাকে মেক্সিকোর দলে গুঁজে দেবার সিম্ধান্ত নিতেন, আমি কী 
করতাম ? আমি লেখার জন্য লিখছি, লেখার লেখা, এ 'কথার কথা'-র মত আব কি. 
আমি প্রত্যাখ্যান করতাম । খবরের কাগজ্জে লিখে জানাতাম, কেন এই অন্যায় সুযোগ 
লেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমাকে দলে লিতেন _ এই লাইনে আমি 
অন্ত এগারবার চিন্তা করে দেখেছি। প্রথম দশবারই মনে হয়েছে, প্রত্যাখ্যান 
করতাম. নিশ্চিতভাবেই প্রতাখ্যান করতাম । কিন্ত্ত এগার বারের বেলায় মনে হল, 
আমি কিনা পুরোদস্তুর বঙগসন্তান, খুব অনিচ্ছার সঙ্গে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে, 
বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার লোভ সামলাতে না পেরে, প্রবল লঙ্জার সঙ্গে টোক গিলে, 
বিবেকের প্রচণ্ড দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতেও শেষমেষ রাজ্জি হয়ে যেতাম। 
যাওয়ার সময় এযারপোর্টে একটা লজ্জা লঙ্জা বিবৃতি দিতাম, ফেরার সময় 
এয়ারপোর্টেই বেশ সাহসী-লাহসী বিবৃতি দিতাম আধ ইঞ্চিখানেক বৃক ফুলিয়ে “শিখে 
এসেছি অনেক, এখন দেখুন কেমন লেখাই, দেখুন কেমন নোট বানাই ।' দুঃখ, দুঃখ, 
দেশের ক্ষতি, খুব বড় ক্ষতি, আপনি আমাকে মেক্সিকোয় পাঠালেন না, দুরধর্ষ লোটও 
তাই পেলেন না। আপনার দূরভা্য যুব ভারতী ক্রীঁড়াস্গানের নরম ঘাসও কীদবে। 

টেলিভিশনে খেলা দেখে, অসংখা এজেন্দি কপি, বেশ কিছু খবরের কাগক্ত আর 
ম্যাগাজিন পড়ে এবং অবশ্যই মেশ্িসকো-ফেরতদের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী মারফত 
ঘতটুকু জেনেছি, তাতে মনে মনে একটা নোট তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় আপনাকে 
দূর্ভাগোর সমৃদ্রে ,ডোবাব না। যেশ্িকোয় গেলে কীরকম নোট বানাভাঘ এবং 
আপনাকে দিতাম. একটু চোখ বুলিয়ে নিন কখনও কখনও অপ্রিয় হলেও সর্বদাই 
মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয় 

এক: মারাদোনা খুব ভাল ফুটবল খেলে । বল কন্ট্রোল বেশ ভাল বা পায়ে 
দেখলাম মোটামুটি জোর শটও আছে । ভাল দৌড়তে পারে । মারধোর 
এরকম পাঁচ সাত জন চ্েয়ার পেলেই ইন্ডিয়া সিওল এশিয়াডে বরো 


খা 

দৃই :স্লাতিনির খুব নাম শৃনেছিলাম। মৌন্সকো না গেলে বোকাই যেত নাযে 
এটা কত বড় মিথ্যা। ইয়ে কেন্দের -*--- মানে ইওরোপীয়াল মিডিয়ার চক্রান্ত 
প্রচার । ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি বাইরে মারল | জার্মানির বিরুদ্ধে সোজা গোল 
মিন করল? এরকম প্রচারসর্বস্ব প্লেয়ারকে আমরা ঘেন কখনও ইন্ডিগ্রা বা বেগ্গল 
টীমে নানিই। পেনাল্টিতে গোল করতে না পারাযে কত বড় অপরাধ তা সবাইকে 
বোঝান উচিত। প্লাতিনির মত্ত যারা পেনাল্টি শট মারে, তাদের খুঁজে বার করে 
টীমের বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত। 

তিন: রঙই জীবন | রঙ দেখে এলাম, বুঝলেন। জার্সিতে রঙ; গে্জিতে রঙ 
হাতের ব্যানারে, রুমালে, প্ল্যাকার্ডে রঙ. এমনকি চুলেও দেশের জার্সির রড | এটা এই 
সিজনে কলকাতায় আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি । যহমেডান স্পোর্টিংয়েব ক্ষেতে 
সমস্যা নেই, প্রৌট সদসা-সমর্থকদের চুল নিশ্চয় সাদা-কালো, শরধু বৃদ্ধদ্র জন কিছু 
কালো রঙ আর তরুণদের জন্য কিছু সাদা রঙ ক্রীড়া দফতর বিনামূলো দিলেই হাবে। 
কীভাবে কী করতে হবে তা নিশ্চয় ক্রীডা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রমানাগ 
সমাম্দার মহাশয় দেখে এসেছেন। সবৃজ-মেরুণ আর লাল-হুলুদ রঙ পাগুয়া বা 
দেওয়া হয়ত একটু কঠিন হবে । খরচও আছে। তা থাক। সাত লক্ষ টাকা খরচ করে 
কুড়ি জনকে মেক্সিকো পাঠান গেল আর এই ভাল কাজটার জলা কিছু রঙ কেনা ঘা 
না? 

চার: পশ্চিম জার্মানির খেলায়, বিশ্বাস করন, বেশ পাওয়ার আর স্ট্যামিনা 
দেখে এলাম । আমাদের ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি। এই একটু পাওয়ার আর 
স্টামিনা বাড়িয়ে নিতে পারলেই বেগল সন্তোষ ট্র ফিতে চাম্পিয়ন হবে । ইন্ডিয়া 
এশিয়াডে সেমিফাইনালে উঠবে 

পাচ :গোল করার পরই সাইড লাইন অথবা হোর্ডিংয়ের দিকে ছুটে যেতে হয়, 
এটা ফুটবলারদের শেখাতে হবে । আমাদের ওয়ার্ড কাপ টীমে কোচ. কর্মকর্তারাণড 
ছিলেন. তারা নিশ্চয় শেখাবেন । শৃধু আপনার একটু নজর দরকার । স্টেট বলে দিন, 
এসব ভাল জিনিস শেখাতে না পারলে নাইনটি ওয়ার্ড কাপে আর টীমে রাখা হবে 
লা) 

ছয়: নিউইয়র্কে খুব ডাকাতি হচ্ছে। টিভিতে দেখে এলাম নিউইয়র্কেনি 
ডাকাতি খুব খারাপ। টিভি খুব ভাল। 

সাত; প্যারিসে বিরাট বিরাট বিশ্ডিং হচ্ছে। পারিস বুক 
বিল্ডিংগুলো আরও ভাল। 

আট লন্ডনের সেলুন খুব পরিচ্কার। আমি একদিনে দৃবার চুল 
এরকম সেলুন রাজ্া সরকার বানালে প্রচুর লাভ হবে । অনা মিনিষ্টি 
আপনাকেই জানালাম । আমরা আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা চি? 

নয় গ্েক্সিকোয় না কলা খুব সম্তা। খেতেও খুব ভাল। ঠিক কল 

দশ পরের ট্রিপ থেকে আমাদের, মানে টীমের যাওয়ার এবং আসার দি 
গোপন রাখাবেন। খবরের কাগজে ছাপা'হলে না কেমন লজ্জা লাগে 
আগামী চার বছরে এই বন্তটা সম্পূর্ণ কেডে ফেলতে পারলে আর গোপন রাষ্যাৰ 
দরকার হাবে না। 


হর 


বাদিকে টোস্টাও বল ধরে 
কিছুটা এগিয়ে দীর্ঘদেহী ইংল্যান্ড 
অধিনায়ক ববি মূরের সামনে 
পড়ে যায়। 'অত্যন্ত তৎপরতার 
সশ্চে মূরের পায়ের তলা দিয়ে 
টোস্টাও পাস করেছিলেন 
পেলেকে। পেলের সামনে তখন 
লেফট স্টপার। লেফট স্টপারের 
কাছেই ছিল ইংল্যান্ডের লেফট 
বাক। সবাই যখন ভাবছিলেন 
পেলে 'বল ধরে ডান দিকে মুভ 
করবে, ঠিক সেই সময়েই পেলে 
বাঁদিকে চলে আসেন।_ অস্ক 
কষার মত ইংল্যান্ডের লেফট 
স্টপার এবং লেফট ব্যাকও 
পেলের বাঁদিকেচলে এসেছিলেন। 
ফলে ডানদিকে ইংল্যান্ডের 
ভিফেন্ডারদের সংখা কমে 
গিয়েছিল। এরই মাকে হঠাৎই 
পেলে'ডান প্রান্তে জেয়ারজিন- 
হোর উদ্দেশো পাস করেছিল। 
. জেয়ারজিনহো প্রায় অরক্ষিত 
অবস্হায় থাকায় গোল করতে ওর 
অসৃবিধা হয়নি। সবচেয়ে মজার 
ব্যাপার হল এই.যে এত 
কান্ডের মাঝেও পেলেকে কিন্ত 
একবারও দর্শকরা পিছনে 
তাকাতে দেখেন নি। দিজ ওয়াজ 
হিজ স্্াস। এখানেই ' পেলের 
সঞ্গে অন্য ফুটবলারদের তফাৎ | 
গোটা মাঠটাকে ওর মত কেউ 
ভাল দেখতে পারত না। তাই, 
বিশেষজ্ঞরা ওর খেলায় মুগ্ধ হয়ে 
বারবার বলতেন পেলের মাথার 
পিছনে আরও এক জোড়া চোখ 
আছে। সিক্সথ সেন্স রব 


ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েও 
একেবারে শেষ মুহূর্তে বলকে 
রাইট উইং-এ ঠেলে দেন। পেলে 
পিছনে তাকিয়ে দেখেও নি রাইট 
ব্যাক কার্লোস আযলবার্তো 
ওভারল্যাপে উঠে আসছিল। 
পেলের পাস রাইট উইং-এ 


লা ৬ 


অরুণ ঘোষ 


দর্জি 
পৌছনর সঞ্গে সঙ্গে আল-, 
বার্তোর পা গর্জে উঠেছিল । বল 
জালে জর্ড়িয়ে যায়। দিস ইজ 


তবে, পেলে দ্বঙি পা-ই 
চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। 
আটান্নর বিশ্বকাপে পেলেকে 
যখন আমরা প্রথম দেখি তখন ওর 
বয়স সতের । বিরাশির' 


মারাদোনার কথা ভাবৃন।' 
বিরাশ্িতে ষখন ওর বক্স বাইশ, 
ভখন ওর কোচ মিনোত্তি 


-শারেনি। চার বছর পর 
মারছদোলা যে পরিপত হয়েছে তা, 
ত চিভি-র পর্দায় আমরা 
দেখেলাম। মেরেও ভিফেন্ডাররা 
অবার ওকে রুগ্মতে পারেনি। 
তাই, ছিয়্াশির বিশ্বকাপের, 
নাস্রকের সম্মান পাচ্ছে আর্জে- 
ক্টিলার অধিনায়ক। 

শিল্পী ফুটবলার হিসাবে. 


আমরা জর্জ বেস্ট পেলে, 


জোহান কুয়েফকে দেখেছি। এই 
তিন-জন ফুটবলারের মধ্যেই ছিল 
বল ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ক্ষমতা । এরপরই শিল্পী 
ফুটবলাররা ক্রমশ হারিয়ে যেতে 
থাকে। ুয়েফ চলে যাওয়ার পর 
মাঝখানটা ছিল একেবারে শূন্য। 
তারপর, আমরা পেলাম 
মারাদোনাকে। এ ব্যাপারে কোন 
অন্দে নেই যে একা একটি 
1 ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার 
তার পানু 
শিল্পী। অনেকদিন পর এমন 
ফুটবল শিল্পীকে পাওয়ার পর 
ফুটবলপ্রেমিকরা স্বাভাবিক 
কারণেই আন্মাদিত, খুশি | কিন্ত, 
অজ্ঞাত এক কারণে ফুটবল সম্রাট 
পেলের সম্গে মারাদোনার তৃলনা 
শুরু হয়ে গেছে। পররিচ্কার 
বলছি, এটা আদৌ বিতর্কের বিষয় 
নয়। পেলে পেলেই। পেলের, 
সমতৃলা ফুটবলার হিসাবে এখন 
যে কারুর দেখা পাইনি | পেলে 
ইজ পেলে। 
অনেকেই স্যার ডন 
-ব্র্যাডমানের সঙ্গে 'সৃর্নীল 
শগাভাসকারের তুলনা করেন। 
উনত্রিশতম শ্রতরান করার পর 
সুন্নীল গাভাসকার বলেছিল, 
“এটা রেকর্ড নয়, স্যার ডন অনেক 


করেছিলেন । গ্লিজ, স্যার ডনের 
সম্গে আমার তুলনা করবেন 
'না।” ক্রিকেটপ্রেমিকরা কিন্ত 
স্যার ডনের সম্গে গাভাসকারের 
তুলনা করা থেকে বিরত থাকেন 
নশি।'অনেকেই সে সময় 
বলেছিলেন, সৃনীল আজকের 
ডন।' আমিও ঠিক সেভাবেই 
ভাবতে চাই। পেলে এত বেশি 
গুণের অধিকারী ছিল ঘে 
মারাদোনাকে আমি সেই পর্যায়, 
এই মুহূর্তে, ভাবতে পারছি না। 
তবে, এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ 
নেই যে মারাদোনা আজকের 
পেলে। 

পেলে-র 'ভার্সাটাইল" 


আমরা ওকে দেখেছিলাম 
আত্রন্মণাতররক ফরোয়ার্ড 
হিসাবে। বাষট্রি সালে আহত, 
থাকার জন্য খুব বেশি ম্যাচে 
খেলতে পারেনি । ছেযটরি সালে 
পেলেকে আবার স্বমহিমায় দেখা 


সে দারুণভাবে, প্রয়োজন 
অনুযায়ী 'মুভ' করাতে পারত। 
মারাদোনার 'হেডিং' কিন্ত 
খুব ভাল নয়। অন্তত: এবারের 
বিশ্বকাপে দেখিনি । মারাদোনা 
মূলত: গতি-নির্ভর ফুটবলার. 
দুর্দান্ত গতিতে সে আক্রমণ তৈরি 
করে। তবে, ওর প্রধান গৃঁণ হল 
প্রতিটি আব্রন্মপই গোলমৃখী। 
যেখানেই বল ধরুক না কেন বল 
ধরে গোল লক্ষ্য করে এগিয়ে 
আসে | ওর পাসিং ভাল। তবে 
পেলের মত 'এব্স্ট্রা অর্ডিনারী' 
নয়। পায়ে ভাল ডজ আছে। 


বিশ্বকাপের মত এঁতিহামন্ডিত 
ফুটবলের আসরে আমরা 
পেলেকে চারবার (১৯৫৮, '৬২, 
"৬৬ এবং ৭0) পেয়েছি। 
মারাদোনাকে পেয়েছি দূবার 
(১৯৬২ ও '৮৬)। বিরাশিতে সে 


মারাদোনার সুযোগ রয়েছে 
পরবর্তী বিশ্বকাপের আসরে এ 
শপ্ুষ্নের উত্তর দেওয়ার । 


টেনে আনতে হল 
কেন? পেলের আগে কিংবা 
পরে মারাদোনার সমস্তরের 
খেলোয়াড় কি তবে আর কেউ 
ছিলেন না? না তাড়াহুড়োর 
মাথায় তাদের নামগুলো 
সাধারণ এমনকি বিশেষজদের 


মন থেকেও আজ মুছে. গেছে? 
কিংবা এমন যদি হয় যে 
মারাদোনাকে একমাত্র পেলের 
সম্গেই কেবল তৃলনা করা 
চলে- তাহলে অন্তত; আমি 
প্রতিবাদ করব। কেননা প্ট্যানলী 
ম্যাথুজ, জর্জ বেস্ট, গ্যারিধা 
ফেরেম্ক পৃসকাস এবং ডি 
স্টিফানোর খেলা আমি নিজের 
চোখে দেখেছি এবং কাছ 
থেকে না দেখা কিন্ত্ত 
সেলুলয়েডের পাতায় দেখার 
লিস্টে রয়েছে ফনটেন, ইওসোবিও 
জোহান করুয়েফ এবং প্লাতিনির 
নাম যারা কিছুতেই মারাদোনার 
প্রতিভা থেকে পিছিয়ে ছিলেন 
না। 
লের শ্রেম্ঠ ফরোয়ার্ডের পর্যায়ে 
উঠতে গেলে কেবল গোল করার 
সপ্ষমতাই যথেষ্ট নয়; 'গেম- 
মেকিং'এও আশ্চর্য নিপৃণতা, 
বৈচিত্র থাকা চাই, না হলে আমি 
আমার তালিকায় গার্ড মূলার 
কিংবা পাওলো রোসিরও নাম 
উদ্লেখ করতাম। 
তবে, এ প্রসঙ্গে একটা 
কথা আমাদের সব সময়ে মনে 
রাখতে হবে যে ১৯৩০ সাল 
থেকে আজ পর্যন্ত, ফুটবলে 
সবচেয়ে যদি উন্নাতি করে থাকে 
তা হল তার: প্রতিরক্ষায় 
| সেইহেতৃ, 'গ্যারিফা_ কিংবা 
স্টিফানোর পক্ষে যা $৮/৬২সালে 
সহজ .ছিল_ তা আজ ১৯৬৬ 
সালে, মারাদোনার কাছে 
জটিল এবং সময় 
সময় দৃঃসাধাও বটে। 
তবু ভূললে চলবে না-সব 
রকম বাধাকে অতিক্রম করার 
ক্ষমতার অপর.নামই প্রতিভা। 
তব, এইসব প্রতিভাবানদের 
ভেতরও এমন একজন আসেন যা 
এককথায় বিরল এবং সম্পূর্ণ। 
এবং তিনিই নি 
সাধারণ মানুষদের ত টু 
এমন কি উপরোক্কে প্রাতিভাবান- 
দেরও। পেলের “শতাব্দীর শ্রেচ্ঠ 
ফুটবলার' উপাধিটি পাওয়া সেই 
হিসাবে যথোপযুক্ত । শ্রধু যে 
এক হাজার আটাশটি গোল 
তিনি করেছেন; কিংবা তার: 
চারটে বিশ্বকাপ খেলার ভেতর 
তিনটিতেই বিজয়ীর আখ্যালাভ; 


ক্লিংবা সবার্থে নিখৃত 
কিংবা" মাঠে ৯ 


কর 
সাবলীলতায় নিত্য-নতৃন তাই 


এবং এটা যে খুবই ন্যায়সম্গত 
.সে সম্পর্কে সকল ক্রীড়াবিদই 
স্বীকার করবেন। * 

একজন। “কমস্রিট-ফুটবলার' 
হবার জন্য যে গৃনগুলো অবশ্যই 
থাকা দরকার তার বেশ কিছুটা 
'খামতি যেমন: ডান পা এবং 
হেডিংদূর্বল, এবং 'আনঅর্থডক্স 
কিকের' ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা 
সীমাবদ্ধতা, মারাদোনার 
ত্রশীড়াশৈলীতে উপস্হিত, 
থাকলৈও_ অসাধারণ বাঁ 


তবে, ছিয়াশির বিশ্বকাপ 
দিয়েগো মারাদোনার। 
এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে 

যে তার আ্যাপ্রোচ- 
টাকে অনেকটা পাচ্টে 


সেই মারাদোনা এবার 


ফাইনালে তৃলে নিয়ে 
গিয়েছিল। যদিও ফাইনালে ও 
বুরুচ:? এল ন্গলদানোর 
সা ভাত ০০ -পেয়েছিল। 


মারাদোলা সবাইকেই ছাপিয়ে 
গিটেছিল। অথচ এবারের 


ছিল তিগানা এবং. প্রাতিনি।- 
জার্মানিতেও রমেনিগে, 
শ্যমাখার ছিল । কিন্ত 
মারাদোনা ছিল সবার ওপরে। 
বিশ্বের খ্যাতনামা সাংবাদিক- 
দের ভোটই সেকথা প্রমাণ 
করে। মারাদোনার কাছাকাছি 
ফর্মেও এবারের বিশ্বকে 
কেউ ছিল না। 
কিন্ত বিশবকাপ শৈষ 


হেলা ১০ 


বাক্তিগত শিল্পকর্ম 

ধীরে বিদায় নিতে শুরু 
করেছিল। এবং সেবার স্বয়ং 
পেলেকে মার খেয়ে চোখের 
ছাড়তে হয়েছিল। সেবার 
পেলের বার্থতাই প্রমাণ 


কিন্ত বিরাশিতে অমানুষিক 
ভাবে নির্যাতিত হওয়ার পরও 
ফুটবলের শিষ্প ও সৌন্দর্যকে 
বাচিয়ে রাখার জন্য তৎপর, 
থেকেছে এবং এবার সে 
চূড়ান্ত সাফলাও পেয়েছে। 
পেলের সময়ে কোন 
দেশের রক্ষণভাগই এতটা 
জমজমাট থাকত না। পেলে 
তীর কীর্তিতে মহান থেকে- 
ছেন, অপেক্ষাকৃত. সহজ 
দোনা সেটা করছেন অতান্ত 
কঠিন পরিচ্হিতির মধ্যে। 
এছাড়া পেলের সাফল্য পাও- 
য়ার পিছনে ছিল গারিষ্চা, 


শধূ 
কাছে প্রিয় নয়। সারা দৃনিয়াই 
আজ ওর প্রশংসায় একনিষ্ঠ! 


খেলা ১১ 


১৯৪৬-র বিশ্বকাপ শেষ হল 

শগান্ডেপিন্ডে হাপৃস হৃপুস 
করে গিলে খাইনি।, বরং নতুন 
জামাইয়ের মত বেছে বেছে প্রধান 
আইটেমগলি খেয়েছি।, তাতেই 
পেটের এমন অবস্হা ঘে মনে হচ্ছে 
আর কিছুদিন না খেলেও চলবে। 

কিন্ত ভাবনাটা হচ্ছে তার 
পরের পর্যায় নিয়ে মনে করল্ণ এ 
জামাইটি কলকাতার মেসে থাকে। 
তাকে এখন রোজই মেসের ঠাকুরের 
রান্না অতি অখাদ্া থোড় বড়ি খাড়া- 
আর খাড়া বড়ি খোড়ই খেতে হবে। 
না খেয়ে ত উপায় নেই- 

আমার পরিচিত, এক ফুটবল 
পাগল বহৃকাল জার্মানিতে ছিল । শৃধূ 
১৯৭৪-এর জানর্মানির বিশ্বকাপ নয়, 
ইউরোপীয় আরও অনেক খেলা ও 
ঘুরে ঘুরে দেখেছে । এ ছাড়া 


শুধু তার সমর্থিত দলের খেলাই রোজ 
দেখতে ঘায় না। মাবে মধ্যে সন্তোষ 
ফির খেলা দেখতেও টুকটাক 
বাষ্গালোর কি কোচিন অথবা 
জন্বলপুরে চলে যায়। 

একদা বাইরে এক খেলার মাঠে 
তার সম্পে বাংলার কিছু খেলোয়াড়ের 
তর্ক বাঁধে| তার একটি রূঢ় মল্তব্য 
শ্নে সামনে বসা বাংলার একজন 
খেলোয়াড় তাকে জিজ্ঞেস করেছিল 
সে জস্াল্‌ থেকে এসেছে কিনা। সে 
অতন্ত বিনীত ভাবে তাকে জানায় 
যে জার্মানিকে ঘদি ফুটবলের জণ্গল 
বলা যেতে পারে তবে সে জঙ্গল 
থেকেই এসেছে। জার্মান জাতীয় 
দলের কিছু খেলোয়াড়ের সস্গে তার 
বন্ধৃতু ও প্রীতির সম্পর্কের কথাও সে 
জালায়। 

কি্চিৎ স্তম্ভিত সেই 
খেলোয়াড়রা তখন তাকে প্রশ্ন করে 
যদি সে এত ভাল খেলাই দেখে থাকে 
তবে এই নিম্নস্তরের ফুটবল দেখার 
জ্রনো সে কলকাতা থেকে পয়সা খরচ 
করে অতদূরে এসেছে ক্রেন। তার 
প্রস্থান্তরে সে যা বলে কথাটা আমার 
খুব মনে ধরেছিল। 

সে বল্ল, "আমার মশাই ধরদ্ন 
মদ খাওয়ার নেশা। ধরে গেছে। 
িলেশে যখন ছিলাম তখন স্কচ 
লপভাষ, তাই খেত্রাম | কিন্ত দেশে 
কালীন্রার্কা ধানেনশবরী । কিন্ত্র নেশা 
আর ছাড়া ঘায় লা. নেশা ছাড়ব কী 
করে)” 

কথাটাই হচ্ছে তাই, নেশা 
ছাড়ব কী করে? 

অতএব উৎসব রুজ্রনীর শেষে 


১৯৪৬-র বিশ্বকাপ কি সত্যিই 
আমাদের সে খেলা উপহার দিয়েছে 
যাতে মন ভরে যায়? মারাদোনার 
কিছু গোল ও শিল্পকর্ম, ডেনমাকের 
অপ্রত্যাশিত আলোক বালমল 
খেলা, ব্রাজিল ও ফান্সের দ্বৈরধ, 
এরকম কয়েকটি বাতিক্রম বাদ দিলে 
এবং প্রায় সবকটি ম্যাচেই যে গতির 
তীব্রতা দেখেছি তা ছেড়ে দিলে 
আমাদের প্রাপ্তিযোগ আর কতাটা? 
প্রচুর ভূল পাস দেখেছি, 
দেখেছি অবিশ্বাস্য সব গোল মিস 
করার ঘটনা যা আমাদের কলকাতা 
ময়দানকে মনে করিয়ে দিয়েছে। 
দেখেছি অনেক তথা-কথিত 
মহারথীদের অসহায় নিচ্কিস্রতা। 
হদখেছি অমানুষিক ফাউলের 
আধিক্য। যাঁদের সম্পর্কে প্রত্যাশা- 
বিরাট ছিল, তাঁরা অনেকেই হতাশ 
করেছেন। ডেড বলে কিক নেওয়ায় 
যার অসামানা দক্ষতা, সেই প্রাতিনির 
এমন কোন ফ্রি-কিক দেখতে পাইনি 
ঘা আমাদের মনে ক্ছান রেখে যেতে 
পারে। বরং তার চেয়ে নেহেরু কাপে 
পনসের নেওয়া ফ্রিকিকগ্রলি 
আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। 
_কিম্বা গত বিশ্বকাপে জিকোর 
কয়েকটি ফ্রি কিক। 
দল হিসেবে রাশিয়ার প্রথম 
দিকের খেলা এবং ডেনমার্কের 
অপ্রতাশিত সস্ঘবদ্ধতা একটা দারম্ল 
চমক দিয়েছিল। ভাবতে শর 
করেছিলাম আগে যাদের সম্ভাবনার 
কথা মেনে নিয়েছিলাম তারা দৌড়ে 
পিছিয়ে পড়তে পারে। ব্রাজিল 


ছিল তাদের সহায়, কিন্ত" ফাঙ্গন, 
উল্গগুয়ে, পশ্চিম জার্মানি এবং 
আর্জেন্টিনা ত বটেই. কেউই প্রাথমিক 
লীগে আহামরি এমন কিছু খেলেনি। 
আর্জেন্টিনার কথা পরে বলব, প্চিম 
জার্ধানি যে এতবার ফাইনাল, সেমি 
ফাইনাল খেলল, সেটা অকারণে নয়। 
তারা জানে কেমন করে পেশাদারী- 
পার্সেন্টেজ্ফুটবল খেলতে হয়। দৃই 
গোল পেছনে থেকে বিশ্বকাপ 


অরক্ষিত রাখা এক বিরাট ভূল। সেই 
হিমালয়সদূশ ভুলের সুযোগে 
বুরুচাগা “ঠান্ডা মাথায় ঠিক কাজটি 
করে দিয়ে গেলেন। 

আমাদের অধিকাংশের প্রিয় 


তাদের বিজয়রথের টাকা কে 
আটকায়। কিন্ত হা হতোস্মি, ওই 
দুই নায়কেরই পছন ঘটলো এবং 
সেই সম্গে ডবল ব্রাজিল এবং 
আমাদের আশার তরী। যেই 
পেনাল্টিটা থেকে জিকো গোল, 
করলে ব্রাজিল সরাসরিই ফ্রান্সের 
সম্পো জিততে পারত, একমাত্র জিকো, 
এবং ব্রাজিলের কোচ আর অন্য 
খেলোয়াড়রা ছাড়া সবাই জানতেন 
এই দুনিয়ায় যে গা গরম না করে সেটা 
মারা জিকোর উচিত হবে না। কিন 
'কিমাণ্চর্যাম, জ্িকোই সেটা মারলেন' 
এবং ভূল করলেন। 
সক্রেটিস টাই ব্রেকারে যেটা 
মিন করলেন সেটার 


ধরতে পারেন না এবং ঝাপ দেন। 
মৃহূর্তের মধ্য ব্যাপারটা ঘটে এবধ 
সক্রেটিস গোলকীপারের ঝাঁপানোর 
মুহূর্তেই মনচ্হির করে উল্টোদিকে 
মারেন। বাটস্কে কল মারতে এনে 
সক্রেটিস যখন থামলেন, তখন বাটস 
কিন্ত ঝাঁপালেন না, দড়িতে 
রইলেন। অতএব সকেটিসকে একর 
"আর নিশ্চিত হবার সুযোগ দিলেন না 
ফ্রান্সের গোলকীপার, তাই তাঁকে 
পলকের মধো সিদ্ধান্ত নিয়ে 
অনিশ্চিত ভাবে ঘে কোন একদিকে 
মারতে হল। ঘটনা ক্রুমে সেই দিকেই 
বাটস লাফ দিলেন এবং গোলটি বেচে 
গেল। 

আর মারাদোনার কথা । এই যে 


] ছিয়াশির বিশ্বক'প ফাইনাল: আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মারাদোনা এবং 
। পশ্চিম জার্মানি”. অধিনায়ক রুখেনিগে করমর্দপণ করছেন। _ 


1 টা 


্ 


সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের আসর থেকে আমার 
| দাক্লিতু এগারজনকে বেছে নেওয়া, ধারা দৃনিয়া মাতাবে 
| তাঁদের পারফরমেন্দে, এনে দেবে বেশ কয়েকটি চোখ 
| ধীধান গোল, মাঠের সবৃজ ক্যানভাসে আঁকবে স্বস্নের 
| ফুটবল। দায়িত্ব আমার একার, বিশ্ব একাদশ গড়ার 
আমিই একমাত্র নির্বাচক। 

দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব যখন এল 'খেলা' সম্পাদকের 
কাছ থেকে, বিশ্বাস করুন, নিজের উচ্চতার কয়েক 
ইঞ্চি বৃদ্ধি প্রতিমৃহৃতে অনুভব করছিলাম! 
ভাবছিলাম, এমন একটা দল গড়ব, যার শক্তির 
কাছাকাছি আসার ক্ষমতা কারও হবে না। কিন্ত 
স্বদ্ম অহন্কার সবই ভেহ্গে খান খান হয়ে গেল, খাতা 
কলম নিয়ে যখন এগারজন ফুটবলারের তালিকা তৈরি 
করতে বসলাম। অসম্ভব ! চোখের পর্দায় একের পর 
এক ভেসে আসছে এমন সব মুখ, যাদের কলমের এক. 
1 আঁচড়ে বাদ দিয়ে দেওয়া অসম্ভব । মন শক্ত করে 
| ঘদিও বা কখনও সখনও কলম চালাচ্ছি নিদয় ভাবে, 
1 ভেমে উঠছে তাদের শিল্প, দক্ষতা । কীভাবে 'দলের' 
বাইরে রাখব তাদের? 


যাক, নিজের অক্ষমতার ঢাক বেশি জোরে না 
'পেটানই ভাল। ভূলে যান আগে যা বলেছি। মনে 
রাখুন যে এগারজনকে আমি বেছেছি। তারপর শান 
-দিন আপনাদের কলমে, ক্ষতবিক্ষত হওয়ার জন্য আমি 
প্রম্তন & 


জার্মানির শ্যুমাখার, 
শিলটন _ ভাবনার অনেকখানি সময় এঁরা দুজনেই 
নিয়ে নিল। দৃজনেই ভাল । ভাল না বলে বরং বলি, 
দুজনেই বড় গোলকীপার। কিন্ত দরকার 'ত আমার 
একজন। বয়সটাকে ফ্যাক্টর ধরব? তাতে 
শ্বাদাদ্বারকে নিঃসন্দেহে বাদ দেওয়া ঘায়। ছত্রিশকে 
আম্মা ত বৃদ্ধই বলি, তাই না? কিন্ত এই বৃদ্ধ 
ক্ষোলকীপাত্রেটির ফর্ম ভুলব কী করে। শিলটনও অবশ্য 
ক হার লা। তবে পিছন থেকে দেওয়ার 
কষত্ষভা তার নেই। অথচ আমার এই 
পুশি থাকা একান্ত প্রয়োজন। দুঃখিত শিলটন, 
আপাতত শ্ুঘাখারকেই দলে রাখলাম | 


চারটে ভিফেন্দের জোসিমারব্রাজিল) ফরস্টার 
(পশ্চিষ জার্গানি) কে নিযে আমার খুব বেশি ভাবতে হয় 
নি। আসলে চীঙ্গ গড়ার জাগেই সাইড ব্যাক হিসাবে দু 


অরুণ ঘোষের বি*ব একাদশ 


দূরদর্শনে ১৯৮৬-র মেক্ষিসকো 
বিশ্বকাপের সব কটি ম্যাচই দেখেছেন 
অরুণ ঘোষ। তীর নির্বাচিত বিশ্ব- 
একাদ়টি এরকম বাটস (ফ্রান্স) 
জোসিমার (ব্রাজিল), বাউন (আর্জোন্টনা 
ওলসেন (ডেনমার্ক), আমরস, তিগানা 
(ফ্রান্স), বুরত্চাগা (আর্জেন্টিনা), 
ফার্নান্ডেজ (ফ্রান্স), মারাদোনা 
(আর্জেন্টিনা), লাউড্রাপ (ডেনমার্ক) এবং 
ধবেলানভ (সোবিয়েত ইউনিয়ন)। 


পাশে দুজনকে, খেলানর ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল। 
পাশাপাশি নাম তাহলে কচি আসতে পারে না? 
পারে। তবৃও এই দুই ফুটবলারকে আমার ভাল 
লেগেছে । আবেগের কাছে যুক্তি পরাজিত? হতে 
পারে। কী করব বলুন? স্টপারে ডেনমার্কের .ওলসেন 
এবং ফ্রান্সের আমারস। ইত্যালির কাত্রিনির কথা 
ভেবেছিলাম । কিন্ত্র এই দুজনকে সরান সম্ভব নয়। 

যাকমাঠে গ্রেট মারাদোনা। মেশ্িসিকো 
[বিশ্বকাপে এই একটি নাম, মাকে নিয়ে কারও কোন 
সংশয় নেই । আমার মত আরও.কেউ কেউ যদি বিশ্ব 
একাদশ গড়ার চেষ্টা করেন, মারাদোনা নামটি তিনি 
নিশ্চয় প্রথমেই রাখবেন আমার এই দলটা যখন অন্য 
মাবাখানে দাঁড়িয়ে আমি অন্তত এটা ভেবে নিশ্চিন্ত 
থাকব, আমার দলে রয়েছে ফুটবলের যাদুকর, গ্রেট 
মারাদোনা। ছুটবল প্রেমীদের সমস্ত কম্পনার বাচ্তব 
রূপ দিতে পারে মারাদোনার বা পা। শৃধূ মাবমাঠের 
নেতৃত্বই নয়, গোটা দলের নেতৃতুই তার হাতে তুলে 
দিয়ে থাকব শেষ .হাসি হাসার অপেক্ষায়। পাশে 
অবশ্যই থাকবে: বুরত্চাগা, মারাদোনার সে 
বোঝাপড়াটাই যাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে । ভূল 
বৃবাবেন না, বুরস্চাগার ক্রীড়াদক্ষলতা সম্পর্কে 
সামানাতম সন্দেহ প্রকাশ আমি করছি না। তবে এটুকু 


বলবই, মারাদোনা পাশে থাকলে, বুর্াগাকে একট; 
বেশিই উজ্জুল দেখায়। ব্রাজিলের তিগানাও আশা 
কার এদের পাশে বেমানান হবে না। আমার বিশ্বাস' 
ফর্মে থাকলে এই তিন শিল্পী মাকমাঠে এমন, ফুল 
ফোটাবে ঘা সয়ে ভুলে রাখতে হবে। 

গ্লাতিনিকে স্টটাইকারে খেলালে কেমন হয়? 
তিন ফরোয়ার্ড অবশ্য লিনেকার, প্লাতিনি এবং 
এলকজায়ার | গ্লাতিনির ফুটবল নিয়ে আলোচনার 
কিছু নেই। দলে রাখার ক্ষেতেও নিশ্চয় কেউ প্রন 
তুলবেন না। শৃধূ বলা যেতে পারে, ফরোয়ার্ড কেন ? 
মারাদোনার বাড়ান বলগুলো প্লাতিন্থির পায়ে পড়লে 
কী ভয়ম্কর হয়ে উঠবে, ভাবতেই শিউরে উঠছি । আর, 
একটি কারণেও স্লাতিনিকে আমার দলে রাখতে চাই, 
ফ্রিকিক দেখার আশায়। বিপক্ষ গোলের চল্লিশ গজ 
দূর থেকে ফ্রি কিক নিতে আসছে প্লাতিনি, তার 
প্রতোকটি 'স্টেপ' আমাদের প্রতোকটি হৃদদ্পন্দন। 
সামনে দুর্ভেদ্য ওয়াল। কিন্ত অভ্তপূর্ব সোয়ার্ভিং শট 
গোলকীপারকে হতচকিত করে নেটে জড়াল। এদৃশ্য 
দেখতে হলে প্লাতিনিকে দলে চাই-ই | টগবগে দুই 
ফরোয়ার্ড ইংল্যান্ডের লিনেকার এবং ডেনমার্কের 
এলকজায়েরও আছে। লিনেকার ত ইংল্যান্ডের 
আক্রমণে ছিল একনম্বর সৈনিক। হই-হই করে 
বিপক্ষ ডিফেন্সকে ভেম্গে ফেলার ক্ষমতা এদের 
দুজনেরই আছে। পিছনে মারাদোনা, সষ্গে গ্লাতিনি 
- দুই ফুটবলার থাকবে আত্মবিশ্বানের তুষ্গে। 

আমার এই দলটি যে কোন চীমকে চালেজ 
জানাবে _ এমন কথা আমি বলব না। খেলায় জয় 
পরাজয় আছে। দলগড়ার সময় আবেগ বা যুক্তি যত 
উচ্ৃতেই থাক না কেন, মাঠে নামার সময় বলব না 
বিপক্ষে গুঁড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে আমার দল। 
বলব, বিপক্ষ যথেন্ট শক্তিশালী, গুদের আমরা প্রথার 
চোখেই দেখি। আমার অধিনায়ক অবশ্যই বলবে, 
'ভিবে সেটা মাঠের বাইরে, ভেতরে নয়।" 


তাহলে, মোটামুটি আমার দলটা দাড়াল 
এইরকম: শ্বুমাখার (জার্যানি; জোসিমার 
(ব্রোজিল), ওলসেন (ডেনমার্ক) আম রস 
(ফান্সী, এবং ফরস্টার (জার্মানি); 
বুরন্চাগা, মারাদোনা (আজ্ন্টিনা) এবং 
তিগানা (ব্রাজিল); এলকজায়ার 
(ডেনমার্ক); প্রাতিনি (ফ্রান্স) এবং 
লিনেকার (ইংল্যান্ড)'। 


লা ১৫ 


সেই দৃশাটা কোনদিন ভুলব না। ফ্রাল্ন বনাম 
ব্রাজিলের খেলা নির্ধারিত সময়ে শ্রীমাংসা লা 


ছিল | সক্রেটিস এবং বাটস - দুজনকেই ঘথেক্ট 
আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। সক্রেটিস এর আগে 
একটি লীগ ম্যাচে পেনাম্টি থেকে বুলেটের ঘত শটে 
গোল করেছি । গোলরক্ষক নড়াচড়া করার সৃযোগ 
পায়নি । তার চেয়েও বড় কথা আঙের মৃতূর্ত পর্যন্ত 
বোধা যায়নি সক্রেটিস শট নেওয়ার জন্য তৈরি 
'কিনা। ফ্রান্সের বিপদ্েদও একই রকমভাবে শট: 
নিয়েছিল | ফ্ান্সের গোলরক্ষক বাটস বাঁদিকে 
ঝাপিয়ে বাহাত দিয়ে বল রুখে দেয়। অবধারিত 


অনেক “গোল সেভিং ঘোমেপ্টে'র কথা এই মুহূর্তে 
মলে পড়ছে। কিন্ত, এটা স্বীকার করতে কোন 
চ্বিধা নেই যে ওটাই ছিল সেরা সেভ। 
গোলরন্বদকদের মধ্যে ভাল লেগেছে পশ্চিম 
জার্মানির শ্যুমাখার, ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন, 
আলজেরিয়ার ডিরিডকে। কিন্তু, বিশ্র একাদলে 
আমার পছন্দ বাটস। 

এই বিশ্বকাপে এমন দুজন সাইড ব্যাককে 
দেখেছি যাদের দেখে মনে হয়েছে ওরা উইস্গার। 
একজন খর্বাকৃতি। অনাজন বেশ লহ্বা। আম্মি 
_ক্ান্দের আযমরস এবং ব্রাজিলের জোনিমারের 
কথা বৌঝাতে -চাইছি। এরা দৃজনই ভয়ম্কর 
গতিতে আক্রমণে উঠে এসেছে। ফরোয়ার্ড লাইনের 
ফাঁকফোকরগৃলি ভরাট করে আবার ঠিক সময়ে 
নিজেদের জায়গায় ফিরে গেছে। হ্যা, একেবারে 
যদ্রের মত ওরা নম্বৃই মিনিট ওঠানামা করেছে। শু 
তাই নয়, উইং দিয়ে ওঠানামা করার. সময়, ওরা 
দুজনই প্রয়োজনে হঠাৎ মাঝমাঠে উপস্হিত হয়ে 
ট্যাকল করে বা স্কোয়ার পাস করে সতীর্ঘদের 
সহযোগিতা করেছে। 

দুই স্টপার _ ব্রাজিলের সিজার এবং পশ্চিম 
জার্মানির ফরস্টার । সিজ্জারের তৃলনাহীন কভারিং 
জীবনে ভুলব না। ভুলব না ওভারল্যাপ্পে এসে ওর 
আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ানর দক্ষতা । হেভিংও বেশ 
ভাল। 

দুর্দান্ত আযাল্টিসিপেশনকে কাজে লাগিয়ে 
সিজার ব্রাজিলকে অনেকবার বিপদের হাত থেকে 
বাঁচিয়েছে। ফরস্টার ঠান্ডা মাথার ছেলে। 
স্ুইপারের- ভূমিকায় ওকে দেখা গেছে। একবারও 
ভুল পাস করতে দেখিনি । তবে ওর হেডিংটা ভাল 
নয়। আমি নিশ্চিত সিজার এবং ফরস্টারের বাধা 
টপকাতে যে কোন ফরোয়ার্ডকেই বেগ পেতে হবে। 

এখন অধিকাংশ টীমই ৪-৩-৩ প্রায় 
খেলছে । তাই, সব টীমই মাঝমাঠকে সবার আগে 
শক্ষিশালী করতে চাইছে। আমার এই বিশ্ব 
একাদশও ৪-৩-৩ প্রথায় খেলবে । 


অমল দত্ত-র বি*ব একাদশ 


দূরদর্শনে ১৯৬৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপের 
বাহান্নটি ম্যাচ দেখার পর' অমল দত্ত-র বিশ্ব 
একাদশটি এরকম: শ্যমাখার (পঃ জার্মানি), 
জোসিমার (ব্রাজিল), ব্রাউন (আর্জেন্টিনা), 
ওলসেন (ডেনমার্ক), ব্রিগেল (পঃ জার্মানি), 
বুরচ্চাগা, মারাদোনা (আর্জোন্টনা), রোমেরো 
(প্যারাগুয়ে), ভালদানো (আর্জেন্টিনা), লিনেকার 
(ইংলান্ড, এলকজায়ার (ডেনমার্ক) । 


আমার টীমের মাঝমাঠে থাকবে প্লাতিনি, 
মারাদোনা এবং বুরুচাগা। প্রথম নামটি শুলে 
ঘাবড়ে গেলেন নাকি। পর পর তিনবার 
ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলারকে 'আমরা তার সেরা 
ফর্মে দেখতে পাইনি। দৃর্তাগ্য আমাদের। কিন্ত, 
তাই বলে গ্লাতিনিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এমন 
মন্তাব্যে আমার সমর্থন নেই। এমন অসাধারণ 
দ্কিমার পৃথিবীতে কটা আছে? আমরা ছিয়াশ্পির 
বিশ্বকাপের গ্লাতিনিকে ভ্বলে যেতে চাইব । কিন্ত, 


মিশেল গ্লাতিনি যে ফুটবল খেলেছে তা আমরা 
ভবলতে পারব? পারা সম্ভব নয়। ছিয়াশির 
বিশ্বকাপের ব্যর্ঘতাই শেষ কথা নয়। মাকখালে 
থাকবেন এক ও অধ্বিতীয় মারাদোনা। বাঁদিকে 
আর্জেন্টিলারই বুরুচাগা। এই চীছের ঘাকাঘাঠে 
সক্রেটিস এবং তিগানাকেও নেওয়া যেত। ওদের 
দুজনের নাম বার বার মনে পড়ছে। দল্গে না নিতে . 
পারার জন্য খারাপও লাগছে। কিস্ত আমি। 
নিরুপায় । বিশ্বের সেরা এগারজনকে বেছে নিতে 
হবে যে! 

স্লাতিনি এবং মারাদোনার মত দৃই বিশ্বসেরা 
ফুটবলার যখন মাকমাঠে, তৃখন ফরোয়ার্ড লাইনে দুজন 
প্রতিশ্রুতিবান তারকাকে 'সহজেই নেওয়া ঘায়। কী 
বলেন? ব্রাজিলের কারেকা এবং ভেনমার্কের 
লাউদ্রাপকে_দৈখে মনে হয়েছে ওদের অভিজ্ঞতার বূলি 
শৃনা। কারেকা এবং লাউড্রাপ _ এই দৃই ফরোয়ার্ড 
ঝড়ের গতিতে যখন দৃই উইং দিয়ে আক্রমন শালাবে 
তখন গোল করার জন্য প্রচ্তত খাকবে সোবিয়েত 
ইউনিয়নের বেলানভ । এবং অবশ্যই ারাচ্ছোলা এবং 


বুরুচাগা, লাউড্রাপ, বেলানভ এবং করকেকা _ এই ছয় 
তারকা যদি দুটি ত্রিভূজ হয়ে ভান ও ঝা প্রান্ত দিয়ে '. 
বড়ের গতিতে নিজেদের মধ্যে জ্ৰার়সা বদল করে 
আক্রমণ শানায় তাহলে বিপক্ষ চী্ের ভিফেন্দের কথা 
ভাবতে পারছেন ? মনে রাঙ্ধকেন এই দৃক্ষন কিন্তু চোখ 
তুললেই দেখতে পাবে জোন্সিষর এবং আমারস 
সাহাঘা করার জন্য প্রস্ত্রত। অলেকেই ফরোয়ার্ড 
লাইনে ইংল্যান্ডের জিনেক্রর এবং ডেনমার্কের 
এলক্জায়েরকে দলে নেওয়ার কথা কলতে পারেন।. 
সক্রেটিস এব তিগানাকে না নিতে "ান্রার জন্য যেমন 
আমি দুঃখিত। এক্ষেত্রেও ফ্রিক তাই । 


আর্জেন্টিনার বিশ্বন্তস্লী দলের কোচ কার্লোস 
বিলার্দোকে' আঙরা দেখেছি কলকাতায় । কেন জানি 
না, ওর প্রতি আত্মার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে । আমি চাই 
চীম মাঠে নামক । বিশ্কজ্ী চীমের আধিলায়ক এবং 
“কোচকে _ একনন্ভাবে সহ্ছানিত না করলে অন্যায় হবে 
ক 


ভাহলে আমার টীমটিই দাড়াল এরকম 
বাট্স (ফ্রান্স). আমরস (ফ্রান্স). সিজার 
(বাজ্রিল. ফরস্টার (পহ জার্মানি), এবং 
জোসিমার (ব্রাজিল); গ্রাতিলি (ফ্রান্স), মারাদোনা,, 
বুরু্াা (আর্জেন্টিনা); কারেকা (ব্রাজিল); 
বেলানভ, (সোবিয়েত ইউনিয়ন), লাউড্র্প 
(ডেলমার্কী। 


খলা ১৬ 


স্মা 
পজিটিভ আক্রমণে উঠে আসতে চায়। তাই 


'টিডিতে ছিয়াশির বিশ্বকাপ দেখে প্রচণ্ড তৃপ্তি 
পেয়োছি। এটুকু বুঝেছি আমাদের দেশের মত অন্য 
কোথাও ফুটবলটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সব 
" দেশই দেখলাম তাদের মানকে অনেকটাই বাড়িয়ে 
নিয়ে গেছে। আগের বিশ্বকাপে যেমন ফুটবল 
শিল্পের ছোঁয়া পেয়েছিলাম বেশি। কিন্ত এই 
বিশ্বকাপে শিল্পের সঙ্গে পেয়েছি গতি। এমন 
হতে পারে ধারণাই করা ঘায় না। 


সেরা এগারজনকে বেছে ফেলেছি । জানি. আমার 
মতের অঙ্গে হয়ত অনেকেই একমত হতে পারবেন 
না। কিম্ত তার জনা আমার কোন দুঃখ থাকবে না। 

গোলে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে জার্মানির 
গোলরক্ষক শ্বামাখারকে। অনেকেই হয়ত এই 
নির্বাচনকে মেনে নিতে পারবেন না। কারণ কেউ 
বলবেন বাটস ওর চেয়ে ভাল. আবার কেউ রা করবেন 
শিলটনের নাম। কিন্ত আমার পছন্দ এ শ্যুমাখার। 


গেল করার ব্যাপান়ের যথেষ্ট পটু । আর মারাদোনার 
সম্গে বোবাপড়াও 'ঘেষ্ট'। 


আর মারাদোলা। এই অসাধারণ প্রতিভাবান 


ফুটবলারটির প্রশংসা করার জন্য কোন বিশেষণই 
শেষ কথা নয়। আম্তর্জাতিক ফুটবলে ড্রিবল করে 
সামনের জমি দখল করার শিল্পটি যখন প্রায় মুছে 
যেতে বসেছিল, তখনই মারাদোনা আবির্ভূত হল, 


একমাত্র শিল্পী ফুটবঙ্গারদের প্রতিনিধি হিসাবে এই 


শিল্পকে বাচিয়ে রাখতে । এরজন্য গর ওপর নেমে 


এসেছিল নির্মম আঘাত | তবৃও অদম্য মনোবল, সাহস, 
প্রতায় আর বল কন্ট্রোল দিয়ে ও সবার মন জয় 


করেছে। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ওর মত সহজে"আর কে ] 


ধরতে পারে? সতা কথা বলতে কি. ছিয়াশির 
বিশ্বকাপ মারাদোনার। আর, হা, ওই আমার টীমের 
অধিনায়ক । 

আমার নির্বাচিত এই তিন হাফ ছাড়াও 
ফার্নান্ডেজ, আআলেমাও এবং হর্ডল বেশ ভালই' 
খেলেছেন। কিন্ত্ব তবুও ওদের নেওয়া গেল না। 
জানি, গ্লাতিনিকে না নেও)ঘায় অনেকে দৃঃখ পাবেন। 
কিন্ত ইউরোপিয়ান. কাশ্গে যে প্লাতিনিকে আমি, 


দুঃখিত, গ্লাতিনিকে নিতে পারলাম না 


ওর খেলার মধ দেখেছি প্রচণ্ড আতবিশবাস। পিছন 
থেকে দলকে পরিচালনার ক্ষমতা । টাই ব্রেকার 
রোখার ক্ষেত্রেও অসাধারণ । এমন গোলরক্ষককে না 
নিয়ে কে দলকে কমজ্োরী করতে চায়? 

রাইট ব্যাক পক্জিশনে আমি জোসিমারকে 
রাখব। সতাই কী অসাধারণ ফুটবলার । ব্রাজিলের 
কোচ তেলে সান্তানার সম্গে মতবিরোধের জন্য 
লোম্মান্দ্রো এলনা । কিন্তু তাতে কি? একজন জুনিয়র 
ফুটবলার হিসাবে শৃরু করে আজ নিজেকে কোথায় 
তুলে নিয়ে গেছে। এবারের বিশ্বকাপে ওর দুটো 
গোলই দর্শনীয় । উঠে নেমে যেভাবে খেলে গেল তা 
কল্পনা করাই কঠিন। 

লেফ্ট ব্যাক পজিশনে আমার মনের মত 
ফুটবলার হল আ্যামারস। ব্রাজিল স্ান্স ম্যাচে 
আমারসকে নিশ্চয়ই ভূলে যালনি। সেদিন মাঠে 
. সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ও। পাশাপাশি জার্মানির 
ব্রিগেলও কম নয়। কিন্ত্ব আমারসকে আমি নেবই। 

আমার গড়া বিশ্ব একাদশের দুই স্টপার 
ব্রাজিলের সিজার -ও জার্মানির ফ্পস্টার। অবশ্য 
আর্জোন্টনার ব্রাউন এবং জার্মানির এডিনহোকেও মন্দ 
লাগেনি । কিন্ত আমার পছন্দসই দই স্টপার সবাইকে 
ছাপিয়ে যাবেই। ওদের দূজনেরই সুন্দর স্বাস্হা এবং 
গতি ওদের প্রধান মূলধন। আক্রমণেও ওরা সমান 
দক । 

সকলেই জানেন অডার্ন ফুটবলে হাফ লাইন হল 
যে কোন চীমের হৃদযন্ত্র। এই তিনটি পঙ্ছিশনে আমি 
সহজেই এনে দিয়ে যেতে পারবে । তাই মারাদোনাকে 
মাকখানে রেখে আমি দৃপাশে তিগানা এবং 


বুরুচাগাকে দলভুক্রু করব । বিরাশ্শি বিশ্বকাপের সময় 
থেকেই তিগানা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। ওর 
আক্রমণাত্ক ফুটবল সবার কাছে প্রেরণা বিশেষ 
যদিও এবার ওর আপ্রোচ ছিল দলের স্বার্থে কিছুটা 
রক্ষণাতযক। দুই স্টপারের মাঝখানে দাঁড়িয়েও কী 
খেলাটাই না খেলে গেল। বুরুচাগাকে দলে নিতে 
পেরে আমি স্বভাবতই বেশি খুঁশি। কলকাতায় নেহরু 
গোল্ডকাপে আমি ওর বিরদ্ধে খেলেছিলাম | তখন 
থেকেই ওর মধ সম্ভাবনা বোঝা গেছিল। নিপৃন 
টাচে খেলাকে তৈরি করতে জানে। সব সময়ই 


শান্ত মিত্রের বিশব একাদশ 
মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে 
গিয়েছিলেন শান্ত..মিত্র। বিশব-বরেণা 
তিনি একটি বিশ্ব-একাদশ গড়ে 
'দিলেন। শান্ত মিত্রর বিশব একাদশটি 
এরকম' পাফ (বেলজিয়াম), ব্রিগেল 
(পঃ জার্মানি), আযামরস (ফ্রান্স), ব্রাউন 
(পঃ জার্মানি), সিজার (ব্রাজিল); তিগানা 
প্লাতিনি (ফ্রান্স), লারবি (ডেনমার্ক), 
বুরচ্চাগা, মারাদোনা (আর্জেন্টিনা), 
1 এলকজায়ের (ডেনমার্ক)। 


দেখেছিলাম | তার ছিটেফোঁটাও পাওয়া গেল লা, 
স্লাতিনির কাছ থেকে। «এমন একজল সেরা 
ফুটবলারকে বাদ দিতে আমারণও বেশ খারাশপ লাগছে। 

বিশব একাদশে আমার তিন ফরোয়ার্ড হল 
এল্কজায়ের, লিনেকাত্র ও কারেকা। সম্গে অবশা 
লাউড্রাপ, ভালদানো এবং বৃদ্টেত্রাগৃয়েলোর নামটাও 
মনে এসেছিল। কিন্ত্ত ওদের দ্তিনজলের আগে নয়। 

সবাই জানেন, ডেনমাঝে/র প্রতিভাবান ফৃট- 
বলার মধো এল্কজায়ের 'অনাতম। বড় 
এবং পায়ে বিদ্যুতের গতি। এবার বিশ্বকাপে পৃথিবী 
ওর অলরাউন্ড এবিলিটিকে দারুণভাবে মেনে 
নিয়েছে। ওর মত স্লেয়ারকে বী করে দলের বাইরে 
রাখি? 

আর এই লিনেকার। ক অসাধারণ খেলে । 
মাঠে বিধুংসী, পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি নেন; 
ক্ষিদে নিয়ে অপেপ্া করে। অথচ গোল করার 
সহজ্জ সরল। এই মূর্তিই গুকে সবার কাছে জ.7য় 
করেছে। পেনাল্টি বক্ষেসর মধ্যে এমন বিদ্যুৎ গাতর 
রিফ্েন্স আর কারোর মধ্যেই এবার পাওয়া 
,  বিরাশিতেই কিন্ত কারেব্মা ওর দক্ষতার 
পৌছেছিল। এখন ও ক্রার্সিলের অনাতম 
ফরোয়ার্ড। ফুটবলের কঠিন ব্যাপারগুলো ও 
এত সহজে করে ফেলল যা দেখে আশ্চর্য লা হয়ে 
পারিনি। তাই ওকে দলে নেওয়ার লোভ সামলাতে 
পারলাম না। 

আমি নিশ্চিত আমার গড়া দলের বিপক্ষে যে 
দলই তৈরি করা হক না কেন, আমার দল জিতবেই। 
আবার ভয় হয়, এই দল দেখে প্রতিপক্ষ মাঠে নামার 


ঝুঁকি নেবে ত? 


লা ১৭ 


প্রায় একমাস একটা 
ঘোরের 'মুধো, “একটা অসহা 
উত্তেজনার মধ্যে, উদ্দাম ফুটবল 

বাতাবরণের মধ্যে আর 
বা 


কলকাতায় এসেছি বেশ 
কয়েকটা দিন হয়ে গেল এখনও 


লা ১৮ 


বাইরে যাওয়ায় হায়হায় করে 
উঠেছে ব্রার্জলের সমর্থক । 
একটু একা যখন বসে থাকি 
গায়ে কাটা দেয়। ইংল্যাম্ড-আর্জিন্টিনা 
ম্যাচকে কেন্দ্র অশান্তির ঘে বারুদ 
ওখানকার প্রচার মাধামগ্লো 
ভেবে । অথচ আমি কথা বলে 
দেখেছি এই দুটো দেশের 
খেলোয়াড়রা _ ফকল্াম্ড যুদ্ধের 
কথা মাথায় রাখেনি । এটুকু জোর 
দিয়ে বলতে শুধু এশিয়া 
কেন পৃথিবীর বহু দেশের সব 
দর্শকদের চেয়ে আর্জেন্টিনার 
খেলোয়াড়দের সব্গে আমার 
ঘঘনিষ্টতা ছিল বেশি । মারাদোনা 


বিশবকাপ স্পর্শ করেছিলাম । 
আমার দে ছবি বিভিন্ন পত্র 
পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল । 
এবার বিশ্বের বহৃদেশের সাংবাদিক 
এই বিশ্বকাপটি স্পর্শ করার 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা 
দেখছিলাম আর নিজের 
সৌভাগোর কথা ভাবছিলাম । 
শুধু আর্জেন্টিনা নয় লাতিন 
ওদের খেলোয়াড় কোচ 
কর্মকর্তাদের দেখেছি ভারত 
সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা আছে। 


সম্মান করে, ইউরোপের 
দেশগুলো দেখেছি ঠিক উল্টো। 


কলকাতা সম্পর্কেও বেশ 
খোজখবর রাখে । আমি 
নামাবলির প্রসঙ্গটি তৃলতে ও 
বেশ রোমাফিত হল। বলল, 
দাঁড়াও একটু ফ্রেস হয়ে নিই । এটা 
ত পবিত্র ব্যাপার ।'” 


ও রাজি হল। ওই 
অবস্হাতেই ছবি দিল। ওই 
ছবিটা তোলার কিছুক্ষণের মধোই' 
দেখলাম ব্যাপারটা জানাজানি" 
হয়ে গেছে। বিশ্বের বহৃদেশের 
কাগজের লোকেরা আমার সচ্গে- 


যোগাযোগ করছে) 

এর মধ্যেই আসো- 
সিয়েটেড প্রেস'-এর লোক আমার' 
হাতে পায়ে ধরা শুরু করল।. 
প্রচুর টাকার লোভ দেখাল। ওই 
একটা ছবি বেচেই আমার সারা 
বছরের রোজগার ওঠে আসত। 
এমনকি এ পি আমার সঙ্গে 
আরও ছবির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ 
হতে চাইল । আমার কিন্ত্ত দুটি 
শর্ত, ১। চিত্র সাংবাদিক হিসেবে 
আমার নাম ব্যবহার করতে হবে, 
২। সবার আগে না হলেও অন্য 
দেশের সঙ্গে একসময়ে ভারতে 
ছবিটি প্রকাশের বাবস্হা করতে 
হবে। 

এ পি প্রতিনিধি লন্ডন 
অফিসের সঠ্গে যোগাযোগ 
করল । তারা প্রথম শর্তাটি মেনে 
নিলেও দ্বিতীয় শর্তটি মানল না। 
আমিও নত হলাম না। ছবি 
পাঠালাম ভারতে । 

আমি যে হোটেলে 


ঘি্ষকাণ্প জয়ের পর দর্শকদের অভিনক্দন গ্রহণ করছেন আর্জেন্টলার খেলোয়াড়রা। 


ইংরেজদের কারসাজি । খেলায় 
যতটুকু এগিয়ে এসেছে দূ দলের 
সমর্থকরা এর দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে। দর্শকাসনে দেখেছি দর 
দলের পতাকা পুড়তে। দেখেছি 
একদল আর একদলকে 
শাসাচ্ছে। যাক শেষ পর্যন্ত 
ব্যাপারটা রক্তারক্তি পর্যায়ে 
যায়নি, এটাই রক্ষে! কথাটা 
ফিন্ত আমার না, মারাদোনার | 

মেক্সিকো একটা আজব 
দেশ। রাস্তায় যত লোক হাঁটে. 
তার চেয়ে অনেক বেশি লোক 
গাড়ি চড়ে। দলে দলে লোক 
হাটছে এমন দৃশ্য দেখাই যায় না! 
শুধু গাড়ি আর গাড়ি। মেক্সিকো 
সৃষ্টি করত। শহরের সঙ্গে 
দক্ষিণের যোগাযোগ রক্ষাকারী 
রাস্তার ঠিক মাবাখানে শহীদবেদি 
ছিল, দেখতে 'অপূর্ব। এর কাছে 
কয়েক হাজার গাড়ি দাড় করিয়ে 
দুতিন দিন ধরে-উৎসব চলত। 
অসভা, ফূর্তিবাজ ত সব দেশেই 
আছে। এদের উৎপাতে, 


জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেত 


আশ্চর্য এ ব্যাপারে স্হানীয় 
প্রশাসনও উদাসীন থাকত। 
এনিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখি 
হওয়ার পর শহীদবেদি বাশ দিয়ে 
'ঘিরে দেওয়া হয়। বিজয় উৎসব. 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। 
একদিকে যখন এই ছবি 
শহর ছাড়িয়ে কয়েক. মাইল 
এগলেই গ্রাম, ভারতীয় যে কোন 
গ্রামের চেয়েও হতশ্রী চেহারা, 
নিদারস্ণ দারিদ্র সেখানে । 


আমাকে অবাক করেছে ! মাঠে যা 
দর্শক, তার অর্ধেক নারী। আর 
এরা পুর্ষদের চেয়েও 
ভায়োজেন্ট। প্রতোক নারী 


তারকা" চিহ্ন অনেকেই, 
দেখেছেন। সেটা শূনো কোলান 
একটি স্পিকারের । 


ন্ল 


॥ধলা ৯৯ 


মারাদোনা! মারাদোনা/ 
সারা প্র্মীর 

২১১০ 
উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অন্তত 
চারবছর। স্মৃতির সেন্পুলয়েডে 
ভেসে বেড়াবে তীর স্কিল, তার 
শিল্প, তীর ফুটবল। -ছিয়াশির 
মেস্দিিকো বিশ্বকাপকে শৃধৃমাত্র 


এজনাই বেশি করে মনে থাকবে, 
কারণ এখানেই এক সংগ্রামী 


দুনিয়ার 
অবিসংবাদিত ফুটবল সম্সাট। 
ছিয়াশি বিশ্বকাপে 
মারাদোনা _ এ প্রসঙ্গে 
আলোচনায় ঢোকার আগে আমি 


আর ২০ 


আমরা এতটুকুই জানতাম, লুই 


সীজ্ঞার মিনেোত্তির চেখখে 


ষারাদোনা তখন প্রচন্ড 
সম্ভাবলাময়। আমরা যারা 
ফুটবল ভালবাসি, নড়েচড়ে 
বসলাম, কেন না ওই সম্ভাবনাময় 
'ফুটবলারটি একজন বল প্রেয়ার, 
পাওয়ার নয়, সিকিলই যার 
ফুটবলের প্রধান নির্ভরতা । বিশ্ব 
জুড়ে ফুটকলের যে দুই ঘরানার 


অসম লড়াই এবং যে লড়াইয়ে 
ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ব্রাজিলীয়ান 
স্টাইল অর্থাৎ শিল্প, পাওয়ার 

জাল যখন বিচ্তার 
হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে, তখনই, 
মারাদোনার আবির্ভাব, শিষ্পকে 
অস্ত্র করে ধার লড়াই পাওয়ারের 
বিরদ্ধে । কতটা সে এগতে 


লোক বলেই হয়ত তাকে 
ভালবেসেও ফেললাম। 

না, মারাদোনা সেদিন 
জেতে নি। শিল্পকে হতাশ করে 
ফিফা কাপ তুলে নিয়েছিল 
ইতালি, তাদের মেশিন-ফুটবলের 
জোরে । মারাদোনার লড়াইও 
সেদিন বার্থ হয়েছিল যান্ত্রিক 
ফুটবলের কাছে। আমরা 
জেনেছিলাম কীভাবে ধুংস করার 


ঠিক রাখতে পারে নি। মুহূর্তের: 


হারান মেজাজের শাছ্তি 
রেফারির নির্মম লাল কার্ড 
মারাদোনাকে মাঠের বাইরে বার 
করে দিয়েছিল। স্তব্ধ করে 
দিয়েছিল শিল্পের লড়াইকে। 
ক তারপর ছিয়াশির মেক্ি- 
কো বিশ্বকাপ । মাঝের চারটি 
বছর আমরা শুধু দিন গৃনেছি ! 
অপেক্ষায় থেকেছি সেই দিনের 
জন্য, যেদিন উড়বে শৃধু ফুটবল- 
শিদ্পের পতাকা । আর সেই 
পতাকা বহন করার দায়িত্ব যখন 
, নিয়েছে মারাদোনাই, আমরা ত 
তার সঙ্গে থাকবই। 
বিরাশিতেই ফুটবল সম্রাট 
পেলের একটি' মন্তবোর কথা 
মনে পড়ছে । তিনি বলেছিলেন, 
বড় ফুটবলারকে তার খেলার 
সঙ্গে শিখতে হবে কীভাবে 
বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের মার 


নৃশংস আক্রমণ এড়িয়ে শিল্পের 

পতাকা তুলে ধরতে? 
যারাদোনা শোনাল, চার 

বছরে মানুষ হিসাবে সে 


অনেকটাই নিজেকে এগিয়ে 
নিয়েছে! আমরা আশখবস্ত 
হলাম । শিল্পীরা এগয়, এগয় 
তার শিল্প কর্মে, জীবনের নানা 
ক্ষেত্রে। মারাদোনাও এগিয়েছে 
এবং প্রমাণ করেছে শিল্পের 
পতাকা তারই কাধে। ওই 
পতাকার ওজ্ছুল্যে প্লান হয়ে যায় 
সব কিছু, ছিয়াশিতে তাই-ই: 
হয়েছে। 
মিনা 


বিশবফুটবলের পটভূতিকায় 
আমরা আর একবার চোখ 
বুলাই। তাহলে বুঝতে পারব, 
আমাদের আনন্দের পরিধি 


নিয়েই ফুটবল পন্ডিতরা' উল 
পড়ে লাগলেন এটা প্রমাণ করতে 
যে, ফুটবল মানেই যুদ্ধ, কৌশল । 


শিল্প শিল্প করে খারা 


বিদ্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি 
দূরদর্শনের পর্দায় । মারাদোনা' 
টান টান হয়ে বসেছি। আমরা 
দেখোছি, চার বছরে সে শিখেছে 
কত, সৃন্দরভাবে এড়িয়ে যাওয়া 
যায় বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের ধারাল 
বুট। আমরা দেখেছি, কী 
অসাধারণ গতিতে (কয়েক বছর 
আগেও যে গতি ছিল কল্পনা- 
তীত) পিছনে ফেলে দেওয়া যায় 
বিপক্ষ ফুটবলারদের । দেখেছি, 
একেবারে টাচ লাইন থেকে 
সহফুটবলারদের জনা গড়ে 
দেওয়া যায় সহজতম গোলের 
সুযোগ আর প্রয়োজনে নিজের 
পা থেকেই ছিটকে দেয় 
অবার্থ লক্ষে রকেট গতির তীব্র 
-শট | দেখেছি, কী অপূর্ব কৌশলে 
ডান: পাটিকে। আমরা এটাও 
দেখেছি, মানৃষ হিসাবে সত্যিই 
অনেকখানি এগিয়ে গেছে 
মারাদোনা | মার খেয়েও ক্ষ 
প্রকাশ করে নি মারাদোনা, ছুঁড়ে 
দেয় নি কোন অপ্রীতিকর 
মন্তব্য। বরং পিঠ চাপড়েছে, 
যন্্রণাকাতর মুখেও সেই সময় 
তার মূদ্দ হাসি আমরা লক্ষণ 
করেছি। 

ছিয়াশর উনত্রিশে জুন। 
এই দিনটিতেই মেক্সিকোর 
আজটেক স্টেডিয়ামে ঘোষিত 
হয়েছিল শিল্পের শ্রেচ্ঠতৃ। 
বিশ্বকাপ ফাইনাল বলেই নয়, 
অস্বীকার করার উপায় নেই, 
ত্রীড়াপ্রেমীকদের আর একটু 
বাড়তি উৎসাহ ছিল, মৃগ্ধ হওয়ার 
'মত মারাদোনার নিপূণ 


করীড়াশৈলী স্মৃতির মণিকোঠায় 


ধরে রাখার জন্য। 

জার্মানরা সেদিন খেলতে 
পারে নি। মারাদোনাকে 
আটকানই ছিল তাদের মূল 
উদ্দেশ্য। মারাদোনার পিছনে 
তিনজন-এই ছিল তাদের 
স্াটেজী। কিন্ত তা সত্ব 
আটকে রাখা যায় নি মারাদোনার 
আর্জেন্টনাকে। ফিফা কাপ হাতে 


বিশ্বকাপ যখন প্রমাণ করেছে 
রাজা মারাদোনাই, তখন তার 
মাথায় মুকুট তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
কোনরকম দ্বিধা থাকা উচিত 
নয়। হ্যা, মারাদোনাই এখন্‌ 
ফুটবল পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট । 


তবৃও কাউকে কাউকে 
আমরা দ্বিধাগ্রস্হ হতে দেখেছি, 
মারাদোনাকে এই স্বীকৃতি দিতে। 
ভাবতে কষ্ট হয়, যখন সেই 
তালিকার শীর্ষে দেখি ফুটবজ 
সম্রাট পেলেকে। মারাদোনার 
শ্রেম্ঠতু নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ 
করেছেন প্রকাশ্যেই । এ লেখা, 
বিতর্কে আমন্ত্রণ জানানর 
উদ্দেশ্য নয়। তাই এ 


বিরা্দিতে এভাবেই শিল্পকে ধৃংস করার খেলায় মেতেছিলেন বিপক্ষের ডিফেন্ডাররা ছবি: আমি তরভনায় 


সম্রাটের মন্তব্য নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা সজ্ঞানেই পরিহার 
করছি। "শুধু এটুকুই বলব, দৃই 
শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান না গড়ে 
ওঠাই ভাল। তাতে ক্ষাতি হয় 
শিল্পর। আর প্রতি যদি 

হয়েই থাকে, মার্জনা চাইছি দম্রাট, 
সেই দায়িত্ব আপনারই। প্রশ্ন ত 
উঠতে পারে সেদিন থেকে, যখন 
স্ট্যানলি ম্যাথুজ অথবা 


পরিহার 


প্রতোকেই শ্রেন্ঠ। ' পেলেও 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে পরিণত হত্য়ছৈন 
কীংবদন্তীতে। আজ মারাদোলা 
শ্রেষ্ঠ। সংশয়ের কোন অবকাশই 
নেই, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, 
সে-ও পরিণত হবে কীংব- 
দন্তীতে 
সমালোচনা তখনই 
হয়ে ওঠে, ষখন তা 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে করা হয়। 
উদাহরণ হিসাবে নক্ম, শৃরৃমাত্র 
মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই 
বলছি। মারাদোনাকে যিনি 
জহগরীর দৃষ্টিতে পরখ করে 
, এ সোনায় কোন খাদ. 
নেই, সেই লুই সীক্জার ₹ষনত্তিই 
বিশবকাপ শুরুর আগে বলেছি- 
লেন, মারাদোনাত শেষ হয়ে 
গেছে। আর্জেন্টিনার উচিত 
তাঁকে নিয়ে বাড়তি কিছু আশা না 
করা। বিশ্বকাপ চলাকালীন, 
তিনিই নিজেকে শধরে নিয়ে 
বলেছেন. মারাতদোনাই একমাত্র 
ফুটবলার যাকে শোলের সঙ্গে, 
তৃলন্বা করা যায় এ স্বীকারোস্তি 
টুক্ই আশা করেছিলাম সম্রাটের 
কাছে। ষে আন্শের সৈনিক 
মারাহছোনা, হসই আদর্শের 
পূর্বসূরীর স্বীকৃতি আশা করাটা 
কি অলাস্র. সম্রাট? বরং এই 
স্বীকৃতিই আরও গৌরবময় করে 
ভুলতে পারত ফুটবল-শিল্পাক | 
তা দি লা-ও হয় সম্রাট, আপনি 
ত অন্তত জ্গানেন শিল্পীর মৃতু 
নেই হস বেঁচে থাকে তার 
শিল্পর মাধোই! 
৮ 


লা ২২ 


করতলে রাখা কঠিন ব্যাপ্পার 
দ্রুত বিকল্প হয়, কারণ 
উত্তাপের একটু দুঃসহ 
ব্যাপার। 

কোন কোন সময়ে নিজেদের দক্ষতা, 
খ্যাতি নিয়ে খালি হাতে গরম ভাজার 


জন্য নিদেন পক্ষে একটা ভাঙাচোরা 
লেট অথবা টুকরো কাগজ 
প্রয়োজন ॥ "প্রতিভা" নামক অদৃশ্য 
পদার্থের সপ্গে জড়িয়ে থাকা সমস্যা 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মারাদোনা' 
এবং এখন বোধহয় বলা যায় যে তার' 
'কিফিৎ প্রতিভা আছে। 


প্রতিভার মধ্যে নিজেকেই 
পড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আছে 
তাকে সকলে আয্মত্ব আনতে পারেন 
নি। পৃথিবীর সমস্ত ফুটবল রলিকই 


এ প্রসম্গে জর্জ বেস্ট-এর কথা মনে 


জানতেন ঘে দৃঢ় ও লড়াকু মানসিকতা 
যোগিতার আসর বি*বকাপে 
সাফলোর শীর্ষে ওঠা যায় না। 

প্রায় কিশোর বয়স থেকেই 
মারাদোনার ফুটবল-খ্যাতি' 
আর্জেন্টিনার ভৌগোলিক সীমা, 
পেরিয়েছিল এবং দায় ভোগ করতে 


অপ্রতিরোধ্য ঘটনা॥ সময় 
এগিয়ে গেছে। ১৯৮২ সালে স্পেনের 


নয়, খেলোয়াড় 'হিসাবে নজর রাখত 
হবে মারাদোনার উপরেও। 
অননাসাধারণ প্রাতিত।গ অধিবণার 

এই 32৮৩, 


ঘয়সের অপরিণত মৈজাব্জের 
মারাদোনা ডিফেন্ডারের সতর্ক 


-জেন্টিলো্ট গতির দাপট সামলাতে না 
পেরে মারাদোনকে সাপটে 
ধরে রেখেছিলেন এমন ছবিও আমরা 
দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত 
'ডিফেন্ডারদের পরিকল্পনার সার্থক 
রূপায়ণ হিসাবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে 
ফাউলের জবাবে উত্তেজিত 
মারাদোনা বিপদজনক ফাউল করে 
ম্যাচের বাইরে চলে ঘেতে বাধা হন । 

দুঃইবপ্নের দিনের শেষ 
এখানেই নয়, বিশাল খ্যাতি সহ 
স্পেনের বার্সিলোনায় খেলতে গিয়ে 
ধরতে রীতিমত সংগ্রামে 

বাক থাকতে হয়, বলাই বাহুল্য 
মারাদোনা বিরাট প্রত্যাশা পূর্ণ করতে 
পারছিলেন না। আরও, দুঃখের 
ব্যাপার হল বার্সিলোনায় তার প্রথম, 
মরসূৃমে মারাদোলা প্রবলভাবে 
জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ায় বেশ 
কয়েক মাস মাঠের বাইরে' কাটাতে 
হয়। সৃদ্হ হয়ে ফিরে এসেই অবশা 
মারাদোনা সম্গে ঠিক কি৷ 
সম্পর্ক তা দিতে ভোলেননি ।' 
১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর 
আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ার্সে 
মারাদোনা জন্মেছিলেন। অতি 
সম্প্রতি রাষ্ট্রসম্বের ইউনিসেফের 
সাহাখোর জন্য একটি প্রদর্শনী ফুটবল 
ম্যাচের প্রসঞ্ে মন্তবা করতে গিয়ে 
মানাদোনা বলেছেন যে তাঁর। 


ব্যাপার ।' তবে মারাদোনা 
অর্থভাণ্ডার বৃদ্ধির ব্যাপারে 


গ্রহণে খুব বেশি, 


দেরি হয়নি। '১৬ বছর বয়সে 
পক্ষে খেলার পর ১৭ 
বছর বয়েমে তাকে শেষ 
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে 
অন্তর্ভৃস্ত করা হয়। ১৯৬২ সালের 
বিশ্বকাপে বার্থ হওয়ার পরও ২১ 


সই হয়নি। হলে হয়ত আমরা তাকে 
ইংল্যান্ডের ফুটধলে দেখতে 
পেতাম। 

এবারের বিশবকাপে মারাদোনাকো 
আমরা পূর্ণতায় বিকশিত হতে 
দেখলাম। প্রচণ্ড গতি, অবিশ্বাসা 
বল কন্ট্রোল এবং তশিসুত পাসিং 
আর্জেন্টিনার প্রায় প্রতিটি খেলায় 
উজ্জ্বল করে গেছে । গোল করা এবং 
করানর ব্যাপারে তার বিশেষ উৎসাহ 


১০-১২ গজ জ্মি ছেড়ে দেবে না 
এবং একাধিক ডিফেন্ডার যে 
একঘোগে মারাদোনাকে পাহারায় 
রাখবেন একথা বিলার্দো ও মারাদোনা 
আগেই আন্দাজ্জ করেছিলেন । কিন্ত্ত 
সতাদ্রদ্টার মত বেকেনবাওয়ার যেমন 
বলেছিলেন যে মারাদোনার মত 
খেলোয়াড়কে ৯০ মিনিট একেধুর 
আটকে রাখা সম্ভব নয় জ্চার্ঘল 
বিরুদ্ধে অনা ম্যাচের মত দর্শনীয় 
ডিবল আমরা দেখিনি কিন্ত্ব তাকে 
ফাউল করার জনা ফ্রিকিক থেকে 
প্রথম গোল হয়েছিল. ভালছানো ও. 
বুরুচাগা তার গোল-সম্ভব পাস 
থেকে গোল করেছেন. এবং শ্ুমাখার 
তৎপর না হলে মারাদোনা নিজেও 
একটা গোল করতে পারতেন। 
যারাদোনাকে পুরোপুরি কাবু করা 
বোধহয়, আর সম্ভব নয়। 
মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে 

দাখী খেলোয়াড় ছোটটনুইকে নিজের 
১০ নম্বর জার্সিটি উপহার দেবেন : 
দাদা ম।রাদোনা এরকমই ভেবেছেন । 
শৎ -তণ্ডর বির্হদ্ধে হিবতীয় 
গো পর সমন আবাত্দোলার 
ছোটভাই-এর পারুফরমেন্দের কথা 
মনে রেখেছিলেন । অমদ একটি" 
ম্যাচের ঘটনা বলে বেসেখ মারাদোনার 
ছোটভাই গোলকীশারকেও ড্রিবল 
করার কথা বহলছিকুলন। নির্জন 
সমৃত্রতীরে প্রথার সূর্যোদয় দেখার 
যারালোনার মা. বার প্রেছি 
কথা মলে পভছ্চিল, বিশবকাপ নিয়ে 

প্লাতিনিতক মলান করা, 
ইজাছি বাপ্পার লিয্লে মারাদোনা ঠিক 
এটা দিবধাহীনভাবে বলা যাক 
মারলেন এল নিজের প্রতিভা 
সম্প্দর্ত সঙ্চেতন, গরম মাছ ভাজা 
হতেই রাখার জন কৌশল প্রয়োগ 
তার জান্সতে এসে গেছে ॥ গরম মাছ- 
ভাঙ্গা ষদ্দি প্রতিভা হয় তাহলে 
যারছদেনার হাতে আস্ত গরম ভাজা 
-ভে্টকি আছে, এবং তারই আকর্ষণে 
পৃথিবীর সর্বত্র ফুটবল-রসিকরা 
মারাদেনার ফুটবল দেখার জনা ভিড়, 
জমাচ্ছে, আস্ত ভাজা. ভেটকির 
আকর্ষণ কি কম? 


কপালে আপনার জুলজুল 
করছে অদৃশ্য রাজতিলক. যাথায় 
রতুখচিত শিরস্বাণ, গলায় জয়মাল,। 
গোটা শরীরে প্রশংসা ও অভিনন্দনের 
রঙিন প্রলেপ, যেখান থেকে চুইয়ে 
পড়ছে সাফলোর আলোকবিন্দু। এক 
হাতে ধরা সোনার বিশ্বকাপ, 
আপনার আর এক হাতে উড়ছে শৃধূ 
আর্জোন্টনারই নয়, ফুটবলের বর্বর 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে শিল্পেরও মহান 
জয়পতাকা । প্রির মারাদোনা, আপনি 
আমাদের হৃদয় নিঙড়ানোল্ভালবাসা 
এবং উফ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 

ছিয়াশির বিশ্বকাপ শেষ হয়ে 
গেছে। কিছুদিন পর হয়ত ধীরে ধীরে 
বিবর্ণও হয়ে যাবে, ইতিহাসের জীর্ণ- 


ফুটবল অনুরাগীদের হয়ে, 
ম্মৃতিতে। আর একটি বিশ্বকাপের 
জন্য আমাদের অধীর অপেক্ষায় 
কাটাতে হবে চারটি বছর, কিন্ত্ত এই 
দীর্ঘ সময়ে কয়েকবার ভিডিও, তার 
চেয়েও অনেক বেশিবার কল্পনায় 
দেখব আপনাকে । আপনি 
নির্দয়ভাবে ভাঙছেন প্রতিপক্ষের 
প্রতিরোধ, পরম মমতায় গড়ছেন 
দলের সাফল্যের সোনালী রাম্তা। 
প্রিয় দিয়েগো মারাদোনা, ফুটবল 
মাঠের তীব্র কোলাহল থেকে আপনি 
"নিঃশব্দ দ্রন্ততায় ঢুকে পড়েছেন 


আপনার জন্য পাতা লাল কাপ্পেটি। 
।হে আর্জেন্টিনার বীর সন্তান, বিশ্ব 
ফুটবলের নতুন সূর্য, আমরা 
আপনাকে বরণ করছি- আমাদের 
সামানা সম্বল রক্তের উফণতা দিয়েই । 

শুনেছি, সোনার কাঠির স্পর্শেই 
নাকি ঘুম ভাঙ্ত রাপকথার 
রাজকন্যার। ফুটবলের সঙ্গে 


থেকেই শ্রাবণের বর্ষণের মত 
অব্োোরে শিল্পের মণিমৃত্তেগ 


" গোলাপের পাপড়িতে। 

এই প্যুপড়িগ্বলি কিন্ত. 
বিরাশিতে ছিল'না। তার বদলে মাথা 
উচু করে আপনার বহুমূলের 
পদযুগল ক্ষুতবিক্ষত করেছিল কিছু 
বিষাক্ত -তীর। স্পেনের মাটিতে 
এখনও কি খুঁজলে পাওয়া যাবে না 
আপনার চোখের জলের কিছু চিহ্ন 
পা থেকে চুইয়ে. পড়া বিন্দু বিন্দৃ 
রপ্রেন্র ছাপ? প্রিয় মারাদোনা, 
বার্সিলোনা বা মাদ্রিদের বাতাসে কান 
পাতলে কি. এখনও শোনা যাবে না 
আপনার "কিছু দীর্ঘশবাস ? এ 
দীর্ঘশ্বাস, ওঁ রক্তচিহ্ের মধ্যেই 


জন্ম জে 

-. ছিয়াশির বিশবকাপে আপনার 
স্মরণীয় পারফরমেন্স এখন আর 
কোন নতুন কথা নয়। প্রিয় 
মারাদোনা, আমাদের পক্ষে ভোলা 
সম্ভব নয়. আপনার সেই শৌর্য। 
আর্জেন্টিনা দলকে অনৃপ্রাণিত 
করতে। দেখেছি আপনার পায়ে বল 
পড়লেই গতির আনবিক বিছ্োরণ,. 
কৃখনও দেখেছি পধণাশ বা ষাট গজের 
একটি নির্ভুল ডিফেন্স এবং 
প্রতিপক্ষের হৃদয়চেরা পাস, অথবা 
চার-প্াচজন -ডিফেন্ডারকে অনায়াস 
ছন্দে, টালমাটাল করা। এই মৃহ্র্তে 


পারিয়েছেন শিল্পময় ফুটবলের 
মায়াকাজজল। আপনার ফুটবলে একই 
-সম্গে অনুভব করেছি সূর্যের প্রচণ্ড 
তাপ এবং কী আশ্চর্য, চন্দ্রের স্নিপ্ধ 
কিরণও। আমাদের রক্তে তুফান 


বিশ্বের নীল আকাশের প্রবতারা, 
প্রিয় মারাদোনা, আপনাকে যেন 
আরও বেশি ভালবেসেছি, আপনার 
জন্য গর্বিত হয়েছি । আপনার শিল্প 
ও এঘ্ধতা দীর্ঘজীবি হক। 

বিশ্ব ফুটবলের নতুন সম্রাট এই 
দারুণ খুশি ও গর্বের মৃহ্র্তে আপনি 
নে রেখেছেন কিনা জানি না, আমরা 
কিন্ত ভুলতে পারিনি আশ্-পাশের 
দৃই-একটি ঘটনা । আটান্তরের 
িশবজয়ী কোচ লৃই সীজার মেনততি 
আপনাকে কটান্ব্ধ করেছিলেন, 
দত ডিগ্বাজ্ি খেয়েছেন। তীর কথা 
যদি বা ভুলে যেতে পারি, কী করে 


ভোলা সম্ভব স্আট পেলের কিছু 
মন্তবা 2 মাঠই ফুটবলারদের 
রণক্ষেত্র, এই স্বঙ্নের পারফরমেন্স 
করার পর. আপনি মহৎ উদার্ধে- 
উপেক্ষা করতে পারেন এমন কি 
পেলের মন্তবাও, আমরা পারি না। 
আলোচিত দৃই বাস্তির নাম যখন 
পেলে এবং মারাদোনা, সেই 


'মারাদোনা নির্লজ্জ প্রতারক ।' 
আমরা ভুলব না শুরু থেকেই তাঁর 
আপনাকে সেভাবে স্বীকার না করার 
অন্যায়-অদ্ভুত, প্রবণতা । আমরা 
মনে রাখছি, প্রাতিনিকে_বড় করতে 


গিয়ে তাঁর অকারণে আপনাকে ছোট 
করার্‌ অসৌজনযতাও ॥ পনি যতই 
নীরব-্থাকুন প্রিয় মারাদোনা, যতই, 
কর্কশ এবং তীক্ষু শোনাক, আমরা 
গর্জন করবই, এই ব্যাপারটা জন্ম 
নিয়েছে মহামানা সম্রাটের 


ঈর্ষাকাতরতা থেকে। গোটা পৃথিবী 
অনেক বেশি খুঁশি হত, নতুন সূর্ধকে- 


দবাগত জানানর মহান উদার 


মানসিকতা যদি তিনি দেখাতেন ।. 


আসন টলে উঠলে, অনেকেরই 
ভারসামা হারিয়ে যায়, আমরা, 
দুঃখিত, সম্রাট পেলেও তাহলে 
বাতিক্রম হতে পারলেন না! 
ছিয়াশির অবিসংবাচিত নায়ক 


মারাদোনা, আপনি নিশ্চয়ই 
ফুটবলরে পেলে মিশে আছেন, 
আমাদের স্বস্নে, কল্পলায়, বাস্তবে । 
এবং এই মৃহ্র্ত থেকে আপনিও । 


তীকে রান করেছেন কিনা, সে 
আলোচনা তোলা থাক ফুটবল 
কবশেষজ্ঞছের জন্য। ছিয়াশির 
বিশ্বকাত্পে কানে যতই বাজুক কিছু 
শহংজ কঠস্বর, আমরা শৃধূ 
একক্ঞনকেই মনে রাখব, ধার নাম 
দিক্পেগো_আরমান্দো মারাদোনা। এই. 
মুহূর্তে আপান প্রাবিত অভিনন্দনের, 
জ্োম্মারে, পচিশ বছরের রকফোটা; 
যৌবনে দাড়িয়ে খ্যাতির 
কাক্চনজ্ঞস্ঘায়, তবু জ্যনবেন, এ. 
অভাগা দেশে, এ-পেড়া শহরেও. 
আবেগমাখা পৃর্পস্তবক। প্রিয়, 
নায়ক. গ্রহণ করুন। 


আলা ২৬ 


সি ছি রে উড 
&& ছিয়াশির বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দল 
সন বুলগেরিয়া ডিফেন্সে ইতালির আলতোবেলি 


থেকে তিনি 'আজকাল' 
দৈনিকের জন্য নিয়মিত দূরন্ত 
স্প্যানিশ ভাষায় প্রতিবেদন 


ছবি :অমিয় তরফদার 


সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তবা রাখছেন ডা; কার্লোস বিলার্দো। 


শিতে নিংড়ে নেব । দেখবেন ও 
যে ফুটবল খেলবে তাতে কেউ 
ছুঁতে সাহস পাবে না। 
মেক্সিকোয় কাপ জয়ের পর. 
বিলার্দো এত উদ্বেল ছিলেন 
যে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের 


ধরনের ঘল্ত্রণাও মানৃষকে কুরে 
খায়। ডাঃ বিলার্দো কথা 
রেখেছেন। 


এবং 'তিত-বড়-লেভেলে-ফুট- 
বল-না-খেলা' কোচ আর্জে- 
ন্টিনাকে আরও অন্যেক সাফল্য 
এনে দেবেন। নিজেকে উজাড় 
করে দিতে জানেন এই 
সংবেদনশীল ভদ্রলোক । ম্যাচ- 
রিপোর্ট লেখার জন্য অর্জিত 
সাম্মানিক অর্থ তিনি কলকাতা 


& শেশ্সিকো বনাম বুলগেরিয়া বিরতিতে হৃগদো: 


স্ব রাইট-ব্যাক থেকে রাইট আউট, 


8৬৫ 
ব্রাজিল সীমানায় ঢুকে পড়লেন তিগানা। 


সাফেজ। 


, জোসিমার স্বচ্ছূন্দে ওঠানামা করেছেন। 
রী, ঘর 


প্রমাণিত হল, আর্জেন্টিনা একটি শক্তিন্াালী দলেরই 
[াম। না, আমি নিজেকে বিশ্বসেরা হিসাবে দাবি করি 
[া। তবে বিশবজয়ী হিসাবে দলের অনাদের মত আমার 
র্বেরও শেষ নেই ।" 

- বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে 


"বাড়ির লোকদের । বাবা, মা এবং আমার প্রেমিকা ।" 
- বিশ্বকাপ জয়ের মৃহূর্তে কার কথা মনে পড়েছিল, এই 
প্র্ণেনর উত্তরে 
মারাদোনা 

ক ক ৯ 
'জয়ের উদগ্র বাসনাই আমার “র চাবিকাঠি ।", 
রা _ মারাদোনা 

ক চে সং 
“বিলার্দো আমাকে পছন্দ করেন। তিনি চাইলে 
নম্বুইয়ের বিশ্বকাপেও আমাকে আর্জেন্টিনা দলে 

দেখতে পাবেন ।" 

_ মারাদোনা 


কফ 


'কাপ জয়ের জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ।" 


র্ সু র্ 
জিতেছে একদল গৌরব-ধার্ত ফুটবলার, যারা-সমস্ত 
সমালোচকদের আত্মগোপনে বাধ্য করেছে । অনেকেই 
আমাদের শক্তিকে বিশবাস করতে চায়নি।" 


মারাদোনা 


উট, এঠতি। 


বিলার্দো প্রসঙ্গে ). 
মারাদোনা 


্ - চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর 


সস 


“যন্ত্রণা নিয়ে বাচতে এবং খেলতে কোনও আপত্তি 
নেই। ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে, সম্ভব হলে 
একশ বছরেও বিশ্বকাপ খেলতাম ।' | 
- দক্ষিণ কোরিয়া-আর্জোষ্টনা ম্যাচের পর 
মারাদোনা 


০ ক ০ 

“শৃত চারবছরে ফুটবলার হিসাবে না এগতে পারি, 

মানুষ হিসাবে অনেকটাই এগিয়েছি।" 
_ মারাদোনা 

ফ রঙ ০ 
'ঘে খেলোয়াড়টিকে আমি পছন্দ করি, সেই 
_লোথার ম্যাথাউজ যদি আমাকে নজরে রাখে 
তাতেও কিছু আসেযায় না। ও যদি আমাকে 
নিয়েই দুশ্চিন্তায় থাকে, তাহলে আক্রমণে 
উদ্যোগ নেবার সময় পাবে না-ঘা ও এ 
যাবত নিয়ে এসেছে। 
- ফাইনালের আগে 
মারাদোনা 


ক ফা 


'রেফারিদেরও . 
কিছু করা উচিত । কিন্ত্ত তাঁরা তাকরেন-না। 
উল্টে তারা আগলান এমন খেলোয়াড়দের _য্যরা 
নোংরা ফাউল করেন। রেফারিরা নিজেরা বড় 

ফুটবলার ছিলেন না, এটাই হয়ত এর কারণ ।' 
আর্জেন্টিনা-দক্ষিণ-কোরিয়া ম্যাচের পর." 


_ ফাইনালের আগে 
মারাদোনা 

কফ ফু ফু 
"পুরো মাঠে ছোটাছুটি করেও দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে 

আর্জেন্টিনার নাগাল পাওয়া কঠিন।: 

আর্জেন্টনা-দক্ষিণ-কোরিয়া ম্যাচের আগে 
মারাদোনা 

ক ক 


“আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বলে লাথি মার! 
শুরু, যা আজও থামেনি ।" ্ 

সূ ্ চা 
-রেফারিকেই দেখতে হবে, ফুটবল যাতে সম্ভ্রম পায়। 
আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি, লাথালাখি 
করতে নয়।" 


'বিশবকা্পটা আমাদের চাই-ই ।' "নিজেদের ফেবারিট ভেবে নিলে বোকামি হবে ।" 
ফাইনালের আগে _ ফাইনালের আগে 
] মার দে নি রাদোন 
2টি ও 27- নি রা ৮ 


'পেলের সম্গেই আমি ওকে তৃলনা করি। 
পেলের মতই ওর কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ। ও 
পারে একাই একটা. ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে, দলের যে 
কোনও সাফলো একটা বিরাট অবদান রেখে যেতে 

-ফ্ান্দের প্রাক্তন কোচ 


হেনরি মিশেল 


চে 


“বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে যতটা দর্শনীয় ছিল 
মারাদোনা, এদিন তা ছিল না। কিন্ত ও যে কত*বড় 
এবং দার্মী ফুটবলার, তা প্রতিটি আযাকশনেই' বুঁবিয়ে 
শেছে। ও সবার চেয়ে আলাদা । 

ফাইনালের পর ইতালির প্রাক্তন নক্ষত্র 
জিয়াসিন্তো ফ্যাচেক্তি 


ক্স 


“গোটা বিশ্ব মারাদোনাকে লেলাম জানাক' । 
-'আজকাল'-এ অরুণ ঘোষের ফাইলাল খেলার 
বিশ্লেষণের শিরোনাম 

ক্স 


'মারাদোনা সারাক্ষণ জার্মানদের টাগেটি থেকেও 
শেষ দুই মিনিটে জাদু দেখিয্লেছে।, একটা 'মাস্টার-টাচ্‌' 
দেখলাম। শ্যুমাখার সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে ওকে গোলে করতে দেয় নি। পরমুহ্‌তেইি 
তার বাঁ পা থেকেএকটি রকেট ছিটকে বেরয়।' 
_'আজকাল'-এ ফাইনালের ম্যাচ রিপোর্টে 


তুলনায় একটুঠান্ডা ছিল? কিম্ত্ত এ 
ব্যাপারে এক বিন্দু সন্দেহ নেই" 
যে, সে এই বিশ্বকাপের সৈরা 
খেলোয়াড় _হা, ]। 
প্রথমদিন থেকেই।” 

ফাইনালের পর ঢা 
ফানৎজ বেকেনবাওয়ার 


“রবিবার মারাদোনা নিজে খেলতে পারল না। 
কিন্তু তার সম্পর্কে মারাতক ভীতিই জার্মানদের 
হারিয়ে দিল।” 
-আনন্দবাজার পত্রিকায় ফাইনালের ম্যাচ রিপোর্টে 
পি কে ব্যানার্জি 


মস 


“আমি নিগ্চিও, বেকেলবাওয়ার গোড়া থেকেই 
একজনকে মারাদোলার পেছলে লাগাবেল। ছ্বিতীয় 
আর একজন লোকও থাকবে, যে মারাদোনা বল 


নি রঃ টিটি 


চে 


'মারাদোনা, তুমি কেন মেক্সিকোতে জন্মালে 
না! 
'-এক মেক্সিকান দর্শকের হাতের ব্যানারে 


লেখা ছিল এই আক্ষেপ | 


ক্স 
“ইট ওয়াজ ওয়ান ম্যাচ*পুলিং আর্জেন্টিনা অল 
দি গো!" অরুণ ঘোষ 


৯ 
“বিশ্বকাপ যেন মারাদোনার চৃষ্বন স্পর্শেরই; 

অপেক্ষায় ছিল।' রম 
-'আন্তকাল'-এ সুরজিৎ সেনগৃস্তর ফাইনাল 
খেলার বিশ্লেষণের শিরোনাম 


“একটা দিক দিয়ে মারাদোনা পেলের চেয়েও 
এশিয়ে। গতির এত তারতমা করার ক্ষমতা পেলের 


ছিল না।' 
পি কে ব্যানার্জি 


ঘস্ 


'শ্রাতিলিকে রোখা সম্ভব, মারাদোনাকে নয়।" 


পি কে ব্যানার্জি 


সস 


'মারাদোনাকে দমিয়ে রাখা শক্ত হবে । ওর মত 
তারকা সবসময়ই বিপজ্জনক ।" 
-_ইতালি-আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে ইতালির কোচ 


এনজো বেয়ারজোত 
সস 


“মারাদোনার প্রতিভার গভীরতা মাপা যায় না।" 
কার্লোস বিলার্দো 


'মারাদোনাই গোটা দলের প্রাণ, হদদয়।' 
-উর্ুগুয়ে-আর্জোন্টিনা ম্যাচের পর 


চা 
'মারাদোনা নির্জজ্জ, প্রতারক । 
-ইংলান্ড-আর্জেন্টিনা গার পর পেল 
চা 


'মারাদোনা প্রমাণ করে দিয়েছে, ফুটবল মাঠে সে 
একটি জিনিয়াঈ।' ফাইনালের পর 
লুই সীজার মেনত্তি' 


চা 


“মারাদোনাকে ভূলে যান। ওকে আর ধর্তবোর 
মধ্যে আনা যায় না। গণ্য করতে হবে আর্জোন্টনা- 
দলটাকে।' টা 

-বিশ্বকান্প শুরুর আগে 
লুই সীজার মেনত্তি- 


দলা ৩০ 


এবারের বিশ্বকাপ্পে সবচেয়ে 
সফল ম্যানেজার কার্লোস বিলার্দোই 
বোধহয় বর্তমানে সবচেয়ে বড় 'সরি-. 
ফিশ্গারা, বিশেষ করে নিজের দেশ 
আর্জেন্টিনার আপামর ফুটবল- 
রসিকদের কাছে তো বটেই। কেন না 
তীরা বিলার্দো অনুসৃত . ক্রণীড়া- 
পদ্ধতিকে কিছুতেই মেনে নিতে 
- পারে নি। তারা চেয়েছিলেন 
জাতীয় দল খেলুক 

তাঁদের নিজদ্ব ঘরানায় আকর্ষণীয়, 


আজ থেকে চার বছর আগে জাতীয় 
দলের ভার পাওয়ার পর থেকেই, 
বিলার্দো কিন্ত্ত রাগতস্বরে তার 
সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন 
“আর্জেন্টিনার ফুটবল-রসিকরা আজ 
বেশ কিছুটা এলোমেলো, কেন না 


কি আমার বদ্ধপিতাও আমার কাছে 
অনুযোগ করেন আমি কেন 
স্বাসিকাল-উই*গারদের খেলাচ্ছি না। 
কিন্ত সত করে বলতে কি. দেশে 


আজ অসামানা ফরোয়ার্ডই লেই.তো . 


স্লাসিকাল উইস্গার দূরের কথা ।' 
কিন্ত আর্জেন্টিনার প্রথম 


ডিভিসনের লীগ-চ্যাম্পিয়ন ও" 


লিবার্টেডোরস কাপ বিজয়ী 

জুনিয়ার্স ম্সাবের 
প্রখ্যাত কোচ রবার্তো সাপোরিতির 
ধারণা ঠিক উন্টো। তিনি 


'আগ্লি' আখ্যা দিতেও কসর করে 
নি। কিন্ত '৬৮, থেকে '৭০, এই 
স্রাবের তিন বছর পর পর 
লিবার্টেডোরস কাপ জয় সকলের মৃখ 
বন্ধ করে দিয়েছিল। 

তাই বিলার্দো যখন চার বছর 
আগে জাতীয় দলের ভার নেন, 
মেনোত্তির হাত থেকে তখন তিনি 
তাঁর খেলার দিনের 'ম্যান-মার্কিং' 
এবং 'আলট্রা-ডিফেন্সিভ' ফর্মটাকেই 
বারবার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। 
সৌভাগ্যবশত তীর প্রথম দিককার, 


পরীক্ষা-নিরী্ষণাটা, ইডেনের নেহরু . 


কাপে স্বচক্ষেই দেখেছি। এবং 


হেলা ৩৬ 


আমাদের অনভাস্ত চোখেও সে ত্রুটি 
বারবার ধরা পড়েছে । নেহরু 
কাপের শোচনীয় ব্যর্থতা বিলার্দোর 
বুকে কতটা বেজেছিল জানি না 

তবে এখানকার অনেক ফুটবল- 


কতদূর সত্য তা বিলার্দোর পরের 
কার্ধ্যক্রমই প্রমাণ করে। এবং 
'আজকের আর্জেন্টিনার সাফল্য 


থেকেই তাই আমাকে এবারের 


বিশ্বকাপে ট্যাকুটিক্সের প্রয়োগ 


পাল্টায় কিংবা সত্যকথা বলতে কি 
পাল্টাতে বাধ্য হয় তার কারণ এর 
উদ্ভবই হয় চাপ থেকে। .এ বিষয়ে 


কাছে, স্পঙ্ট হয়ে ধরা দেবে। 
১৯৩০ সালে বি*বকাপের 
জন্মলগ্ন। সেবারের ফাইনালে... 
উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার খেলার 
ফলাফল ছিল উরুগুয়ে - ৪, 
আর্জেন্টিনা - ২। এবং উভয় দেশের 


এই আল্ট্রা ডিফেন্স সিস্টেমের ঘেরাটোপ থেকে এ বছরের 


১৯৩০ থেকে ১৯৬৮ 


১ 


৯ 
পেনিটেটিং জোন 
আক্রমণে ৭ রঃ ৭ 
রত 
৪ ৩. ২ 
ূ 1: 
হুঁ 


বিশ্বকাপে বেশ কিছু দল বেরিয়ে আসতে পারেনি- 


১১ ১০ 
] ০৯৯ 
ডিফেন্ডিং জোন 
১০ 

৯ ৮ ৭ ৬ 
] পি 

ঃ ঃ ৪ ৩" ২ 

১ 


গৃহিত সিস্টেমেই ছিল পাঁচটি 
ফরোয়ার্ড, তিন হাফব্যাক এবং দৃই 
ব্যাক।এবং খেলাটা 'ওপেন-গেম' 
হয়েছিল _ তা এ খেলার ফলাফলই 
প্রমাণ করে। 

এরপরের দৃই বিশ্বকাপ ৯৯৩৪ 
এবং '৩৬-এ পরপর দৃবার বিশ্বকাপ 
ঘরে তোলে ইতা্ি। '৩৪-এ হারায় 
চেকোগ্জাভাকিয়াকে এবং '৩৬-এ 
হাস্ঠোরিকে। তখন পর্যান্ত সিস্টেমে 
ক্লোনও গ্রহণ-বর্জন হয় নি। 

দীর্ঘ ছয় বছর দ্বিতীয় 
বিশ্বযৃদ্ধের জন্য বিশ্বকাপ থেমে 
গেলেও ১৯৫০ সালে যখন চতুর্থ 
বিশ্বকাপ ব্রাজিলে শুরু হল - তখন 
দেখা গেল ফুটবল আরো জনপ্রিয়, 
হয়েছে । ফাইনালে মারকানা 
স্টেডিয়ামে দৃই লক্ষ দর্শকের 
উপস্হিতিতে উরুশ্য়ে ব্রাজিলকে ২ -. 
১ গোলে হারাবার শেষ মৃহর্ত পর্যান্ত 
উভয় দলই আগের. - ৩ -৫ প্রথায় 
প্রচণ্ড আব্রণ্মণাতরক ফুটবলই 
খেললেও, ব্রাজিলিয়ান-ফুটবলের 
ট্যাক্টিক্সে, 'ডায়োগোন্যাল- 
সিস্টেমের প্রয়োগ ত এসেছেই সেই 
সঙ্গে সঙ্গে, তিনজন হাফব্যাক 
থেকে, প্রয়োজনে একজনকে পিছনে 
নামিয়ে এনে, প্রতিরক্ষণয় তিন-ব্যাকও 
করা হয়েছে। 

১৯$৪এর বিশ্বকাপে ইউ- 
রোপের দুটি, দেশ পশ্চিম জার্মানি 


লা, ৩৭ 


ছিয়াশির লড়াইটা মধ্যমাঠে _ যেখান থেকে ঢেউয়ের 
মত আক্রমণগুলি গড়ে ওঠে 


11 লু, 17411 


এবং হাস্গেরি ফাইনালে পৌছয়। 
এইখানেই বিশেষ করে হাস্গেরির 


খেলায় শৃধূ পৃরোযাত্ায় মার্কিৎ প্রথার, 


প্রয়োগ ৩ _- ২» - & দেখলাম লা 
সেই সঙ্গে দেখলাম. বিপদ্ষেদর 


দুই হাফের সঞ্গে গেম মেকিং করতে 
করতে আক্রমণে উঠে আসা। 
মধামাঠের প্রতি এই যে বিশেষ নজর, 
যেখানে থেকে বেশিরভাগ 


১৯৫৮ “সালের বিশবকাণ্পে 
ব্রাজীলিয়ানদের ৪ _ ২ -৪ প্রথা 
ট্যাকৃটিক্সের একটা নিটোল রূপ 
দিল। গরবং এই প্রথার সফল প্রয়োগে 
শুধু ঘে তারা সৃইডেনকে ৫ _ ৯ 
গোলে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ ঘরে 
তুলল ভাই নয়, তাদের প্রবর্তিত 
প্রথাকে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত- 
দেশকে গ্রহণ করতে বাধাও করাল 


আবার ৪ _ ২ -৪ থেকে ৪-৩-৩ 
প্রথায় সরে আসতে হল। কেন না 
মাঝমাঠে খেলাকে ধরতে যে দুজন 
খৈলোয়াড় ঘথেক্ট নয় _- এ সতা 


আগেই ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা, 
উপলব্ধি করেছিলেন। চেকোঞ্জো- 
ভাকিয়াকে ৩ _ ১ গোলে হারিয়ে 
বিশ্বকাপ জয় এই ৪ -৩-৩ 
প্রথাকে এমন এক প্রতিষ্ঠা দিল _ 
যার ছত্রছায়া থেকে আজও বিষ্ষেবর 
অনেক উন্নত দেশু বেরিয়ে আসতে 
পারে নি। 

৯৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডে 
অনুষ্ঠিত বি*বকাপের আসরে 
বিভিন্ন ট্যাক্টিকাল-প্রথার প্রয়োগ 
যা মূলত: আলট্রা-ডিফেনসিভ, যেমন 
৪ _ ৪ _ ২, ক্যাটানেসিও, সবই একটি 


॥খলা ৩৮ 


দক্গিদ্ন ফোরিয়ার বিরুদ্ধে গোল করছেন- আর্জেন্টিনার ভাল্দ্যনো । 


পাবার জনা প্রতিরক্ষলকে প্রথমেই 
সংখ্যা বাড়িয্লে আটসাট করতে হবে 
যাতে গোল না খাই _ তারপর জয়ের 
জন্য সচেষ্ট হওয়ার পালা শ্বরু 
করলেই হল। 


১৯৬৬ সালের ইংল্যান্ডের 
গতিশীল ফুটবল খেলে বিশ্বজয় 
কিংবা ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে 
স্কিলের সন্গে গতির : অসামান্য 
সমন্বয় ঘটিয়ে ব্রাজিলের ৪ _ ৯ 
গোলে বিশবকাপ জয়ও কম্পনা- 
হাত থেকে ফুটবল-রসিকদের বাঁচাতে 
পারে নি 

১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে, 


এবং আত্রন্মণ করতে করতে মাদি 
সুযোগ আসে তাহলে গোলও। 
করতে। 
ফুটবলের ট্যাক্টিক্যাল- জগৎ 
এইখানে এসে একটা নত্ন দিগন্ত 
পেল - যার পথ সৃদূরপ্রসারী 
এগারজনে আতঃরক্ষনয় ফিরে আস। 
আবার আক্রমণে দশজন এগিয়ে 
যাওয়া। অনেক বিশেষজ্ঞ এবং, 
কোচেরা এই প্রথাকে 'ইউটোপীয়ান” 
আখ্যা দিলেও, কিংবা বাস্তবে সম্ভব 
নয় ঘললেও _ এরই পরছায়ায় আন্ত 
সব দেশই খেলে 'চলেছে। 
৭৪ এবং '৭৮-র বিশ্বকাপ ফাইনালে 
যথাত্র“মে পঃ জার্মানি এবং 
আর্জেন্টিনার কাছে ২ _ ১ এনং ৩ _ 
২ গোলে হল্যান্ড হেরে গেলেও, 
তাদের প্রদর্শিত প্রথা থেকে কেউ 


জন্য তাকে হারতে হল। এবং 
ইতালির বিশ্বকাপ জয় তার সব' 
দস্তরের আসাধারণ ব্রীড়াকৃশলতার 
স্বাক্ষরই বহন করে 

এবারের বিশ্বকাপেও আমরা 
নতুন কিছু ট্যাক্টিক্যাল প্রয়োগ দেখি 
নি _ ষ্যম আমরা আগে দেখেছি। 
মধামাঠের ব্রাউন, গিউস্তি, 
মারাদোনা, বুরুচাগা এবং ভালদানো 
_ এই পীচজন প্রতিভাবান এবং 
ক্রিয়েটিভ রাই আর্জে- 
স্টিনাকে সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে 
শ্েছে। বিলার্দো যে *মার্কিং' এবং 


মাস খানেক অনৃপস্হিত 
থাকার পর ঘরোয়া লীগ 
ফুটবলের আসরে ফিরতে চেনা 
পরিবেশকে কেমন যেন: অচেনা 
অচেনা ঠেকতে লাগল । সেই 
মাঠ । সেই খেল্। লড়াই সেই দৃ- 
“দলে ।' অথচ গোটা প্রেক্ষপটে 


কতই না ওলট-পালট | ঘে 


দৈবরথ উপলঘ্েগ জনতার 


অজয় বসু 


ফাঁকা মাঠেই কিনা লীগের বড় 
খেলা হল ইস্টবেঞ্গল 
মহমেডান দলে! তবে খেলাই 


হল, সম্পূর্ণ হল না।, । 
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ভাসল । মাঠের খেলা মাঠেই মারা - 


গেল। মরা খেলাকে "উপলক্ষ 
করে কদিন ধরে তর্কাতর্কির ফুঁ 
অন্তর আওড়ানো হল। তাতে 
মনের ঝাল হয়ত মিটল। 
নিজেদের স্বার্থ আগলাবার ক্ষীণ 
প্রয়াসও তাতে পাওয়া গেল। 
কিন্ত খেলা ঘিরে ফে শৃদ্ধ 
বাতাবরণ আমরা কল্পনার নেত্রে 


খোলা দৃষ্টির সামনে । কলকাতায় 
এমন দৃশ্যাভিনয় ত হয়েই 
আসছে। প্রশাসন যেখানে 
নড়বড়ে সেখানে ক্সাবকর্তাদের, 
,খেলে্নয়াড়দের কাছ থেকে 


ভি পর্দায় যা প্রতিফলিত ছিল 
সাদায়-কালোয় অথবা লানা 
88951588588158 


ফুরসত মিলল। ফিরেই দেখি 
নিজেদের হাটও প্রায় ভাঙা | স্াঠ 
ফাঁকা ফাঁকা। কলকাতা নাকি 
ফুটরলের শহর। কিন্ত কোথায় 
হারাল' সেই শহুরে মেজাজ? 
আগের মত উৎসাহ নেই। বাধন 
ছেঁড়া উদ্দীপনায় তভীটার টান। 
লক্ষ লোক আঁটে এমন এক 
বিশাল ত্রীড়াঞ্গনে হানা দিয়েছেন 
মাত্র কয়েক হাজার দর্শক । 
উপস্হিতির, সংখ্যা ত' সিম্ধৃতে 
বিন্দুরই, মত। ্ 

দুই বর্ন, জনসমারথিত | 


খেলা ৩৯ 


দলের খেলা অথচ গ্যালারির হাল 


এমন করুণ কেন? বর্ষোন্সুখ, 
বিকেলে ঘন মেঘের গুরু গুরু 
ধুনিতে নিষেধাজ্ঞা কিছু ছিল, আর 
ছিল পথশ্রমের স্সান্তি, যাত্রাপথের 
হয়রানির আশঙ্কা তা এইসব 
ত নতুন কিছু নয়। ফুটবল যতদিন 
বর্ধাকালে হবে এবং যতদিন না 
জনদরদী সরকারের প্রতি শ্র্শত 
জনসাধারণের দুঃখ দুর্ভোগ নিয়ে 
ঠাট্টা মসকরা করায় বিরত হবে 
ততদিনই সাধারণ: দর্শকদের 
জলবাড়ের আপ্যায়ন সইতে হবে 


এবং যানবাহনের অপ্রতৃলতায় 
খেতে হবে নাকানি-চোবানিও। 
এই দুর্ভোগে অস্হির'হয়ে সাধারণ 
৯৮৮ 

না মাড়াতে চান তাহলে কি 
একদিন কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে 
নির্মিত যুবভারতী ত্রশীড়াত্গন 
“সাদা হাতি'তে পর্যবসিত হয়ে 
যাবে না? তা হয়ত যাবে। কিন্ত্র 
কী আসে যাবে তাতে তাদের 
যাদের হাতে স্টেডিয়াম গড়ার 
প্রয়োজনে মো মুঠো টাকা 
খরচের অধিকার তৃলে দেওয়া 
হয়েছে? ও টাকা ত গুদের 


নামে কয়েক লব্ন্দ টকা 


কানে এরিতায় জানে 
দেওয়া হত না। তবে, সে অন্য 
কথা । আসল কথা, ঘরোয়া লীগে 
বড় খেলার দিনে মাঠে ভিড় 
হয়নি। কেন? আবহাওয়া এবং 
যাতায়াত বাবস্হার প্রতিক্লতাই 
কি ভীড় না জমার মূল কারণ? 
বোধহয় না। এ দুটিই গৌণ। 
আসল কারণ, কলকাতার ফুটবল 
সম্পর্কে কলকাতাবাসীর মোহ- 
মুক্তি। 


প্রতাক্ষ করে এবং দূরদর্শনের 
পর্দায় বারেবারে বিশ্বকাপ 
ফুটবলের ছায়াছবি দেখে 
আমাদের ভুল ভাঙছে । যত দেখা 


ততই সতোর মুখোমুখি হওয়া 
এবং ততই নিজেদের সম্পর্কে 
হতাশায় ভোগা, তাছাড়া 
ইস্টবে্গল অথবা মহমেডান 
উরি দৃদলের 8585 এবারে 


এ, 


এখনও পর্যন্ত লীগ জয়ের 
আশাটিকে নিজের কর্মকাণ্ডের 
জোরে রডিন করে তুলে ধরতে 
'পারেনি। ফলে মাঠে অয়দানে 
হাজিরা দেওয়ার উৎসাহ, রোদ 
বড় বৃষ্টি উপেক্ষণ করার সাধ, 
"পন ফোটানো বেলুনের মত 
আপনা থেকেই একেবারে চুপসে 
গেছে। 

হঠাৎ নিরদংসাহিত বোধ 
করার জনো দর্শকদের দোষ 
দেওয়া যায় না। তাঁরা কিছু পেতে 
চান। না পেলে কিসের টানে 


৯ 


দোষ দেব কেন? এতদিন কোনও 
মা দান বা 
মনেননিবেশ করার, 
আসল নকলে উএবং খেলা ও 
ছেলেখেলার ভেদাভেদ বিখ্ে- 
যণের তাগিদ ছিল না। 
অপরিণত ও অবুঝ মন নিয়ে 
দূরদর্শনে রা 
গা টু লে 
প্রতাক্ষ দ টা 
সেই ভূল ভেঙে যেতে আজ 
দর্শকদের তাহের লা 
০ রা 
করতে চাইছে। মনের এই 
তন লক্ষণ রি 
যেহেতু 85 সই 
| টা ছেড়ে সাচ্চা ব্তর মূল্য ধরে 
১১ হচ্ছে। এই, 
দিন এই 
রো লা 
ভাল। যত হই 
মঙ্গাল। ১ 
বুদ হয়ে থেকে দীর্ঘকাল 
কাটান গেছে। দল বের 


বুক 


দূরদর্শনের অর ই যো 
বা আগৃয়ান দক্ষিণ 


মার্কিন-মন্ডল ও ইউরোপে, 


কাছাকাছি এগিয়ে যান, 


সন 


বেললগিযাম গ্োলরকক পাফ আনিস াগেরিকে বাধা 


দিচ্ছেন। 


গতিপ্রকৃতির ঠাওর পাওয়ার পর 


এটাই হক আমাদের একমাত্র 
দানি। সমবেত: কণ্ঠে 
দাবি ধুনিত রি 
খেলার মত খেলো, নইলে মাঠ 
ছাড়ো। আর না হয় আমরাই 

নাট 
এমন বজুঘোষ দাবি, 
অতীতে তোলা হয়নি। জোর 
দিয়ে চাওয়া হয়নি। তাই 
কপালে বিশেষ কিছুই 
টেনি। কপাল দোষে ঘরোয়া 
প্রতিযোগিতায় কাপ মেডেল যা 
্লটেছে আন্তর্জাতিক টি 
তার দাম বার 
জিনিসের বাজার না শুনি 
স পেয়ে কোন দৃঃখই বা 
957 
চাইতে হবে তা, সবাই মিলেই। 
চাওয়ার মত চাইলে, গলার জোর, 
মনের জোর সব কিছু সংহত করে 
দাবি জানাতে টে 
কর্তব্যবোধে বু 
তাদের ধারা খেলছেন ও 
খেলাচ্ছেন। হেন 
'করার বিষয়ে নী ব্দা' লে 
এতদিন নিজেদের কর্তব্য করিনি । 
তত দল জি রান 
আতততুষ্ট ঘাকেতে তয়োছি। 
এখন আন হচ্ছে যে আত্মতুষ্টির 
কাল ডিডিয়ে আতরজিজ্ঞাসার 
য্‌গে আহাজাসার 

১9548৮31 
গা শা 
১০ ্ 
ক্ষেত্র বক একচিতপারার 
বে শিকষণমূলক' অনুষ্ঠান হয়ে 
উঠতে পারে বিশবকাপের 
নী দেখেই তা বোকা গেল। 
সৃদূর শৈলশহর মেশ্সিকোতে 
প্রজ্জলিত আলোর রশিম্‌ 
আমাদের ঘরের কোণ পর্যন্ত 
পৌছে গেছে নির্বিদ্বে। এই 
লো চার দেও এই 


এখন ডাক পড়েছে সেই সূত্র ধরে 
এশিয়ে যাওয়ার । কাজের 
হাতটিকে আরও প্রসারিত, 
করার্‌। কাজে হাত পড়্ুক। আর 
দেরি নয় কখনই | 


-_ 


১৫ জুন, ১৯৬৪ । কোপেন- 
হেগেনে সূর্দেব সারাদিনে 
একবারও মুখ তুলে তাকান নি। 
কালো মেঘের ঘনঘটায়, অস্হির 
প্রকৃতি বজ্তুপাতের শব্দে বার বার 
কেঁপে উঠছিল। সহ্গে প্রবল 
বড়। এই ঝড়ের মাঝেই আর এক 
“বিড়” জন্মগ্রহণ করেন _ 
'লাউদ্রাপ দম্পতির প্রথম সন্তান 
_ মাইকেল! দুই সন্তানের গর্বিত 


পিতা ফিন এখনও বড় ছেলের" 


কীর্তির কথা বলতে গিয়ে এদিনের 
কথা, বলেন। “কী করে ভুলি 

। প্রকৃতি যেন ক্ষেপে 
গিয়েছিল। অবোর ধারার বৃষ্টির 
সঞ্চো ছিল প্রচণ্ড গতির কড়। এ 
বড়ের প্রভাব হয়ত মাইকেলের 
উপর পড়েছিল সেদিন থেকেই । 
ফুটবলে পা চালানর আনন্দ যেদিন 
ও প্রথম উপভোগ করে, সেদিন 


খলা 1৪২ 


যাবেন্ঠিক তখনই তাঁকে ট্রিপ 
করে ফেলে দেওয়া হয়৷ পেনাল্টি। 
মিশেল প্লাতিনির শট জ্বভে- 
ন্টাসকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে 


প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। 
মাইকেল নাম কেন রাখা হল ? এর 
উত্তরে ফিন জানান, “ইংলিশ 
নামের প্রতি আমাদের 
আছে, সেজন্য আমার 
আমি আলোচনা করেই আমরা 


আমাদের প্রথম সন্তানের নাম 


ক্লাবে ভর্তি করে দেন । বাবা ফিনও 
ছোটবেলায় তর ফুটবলজীবন 
শুরু করেছিলেন এই ক্লাব থেকে । 
চোদ্দ বছর বয়সে মাইকেল প্রথম 
ক্লাব পরিবর্তন করেন। ভ্যানলোস 
থেকে ব্রন্তি। তারপর আবার কাব 
পরিবর্তন। ডেনমার্কের সবচেয়ে 

ক্লাব কে টি কোপেন- 


র অফার পেয়ে মাইকেল 
ব্রনিওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। ততাঁদনে লাউন্ডাপ 


লাউড্রাপ পরিবারে ভেসে আসে । | 
স্পেন, ইংল্যান্ড এবং ইতালির | 
মধ্যে শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে 
ইতালি। কোপেনহেগেন থেকে ! 
লাউড্রাপ উড়ে যান ইতালিতে । 
তারপর সব ইতিহাস। নতৃন 
পরিবেশে, নতুন, ক্লাবের জার্স 
গায়ে চাপিয়ে ইতালির মাঠে মাঠে 
লাউড্রাপ। আ' উত্তাপ 
৬১ মাঠে যেখানে 
খেলতে যায়। 
চা উরে জল 
পর এক ডিঘবেন্ডারের বাধাটপকে 
মাইকেল লাউডাপ নামের বাড় 
বিপক্ষ ডিফেন্স ভেঙে তছনছ করে 
দেন। ওঁর কাট করে ভেতরে 
আসার মুহূর্তে বিপক্ষের সব বাধা 
কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। 
ছিয়াশির বিশবকাপেও এর 
বাতিত্রম 'ঘটেনি। প্রথম রাউন্ডে 
ডেনমার্ক যখন গোটা বিশ্বকে, 
চমকে দিয়ে বড় বাবধান 
বিপক্ষকে হারাতে শুরু করেছে, 
ঠিক তখনই বিশেষজ্ঞরা ডেন- 
মার্কের ডার্ক হর্স হিসাকে-চিহিত 
করেন। উরুগুয়েকে ৬-১'গোলের 
ব্যবধানে ডেনমার্ক হারানর পর 
স্বয়ং ফুটবল সম্রাট ডেনমার্কের 
ফরোয়ার্ড লাইনের প্রশংসা করে 
ফরোয়ার্ড লাইন যাদের, তারা 
অবশ্যই সাফল্য পাষে। তবে, 
প্রথম থেকেই নিজেদের পুরোপুরি 
মেলে ধরাটা সম্ভবত ঠিক নয়।" 


| অংশ নিলেন সাম্বা নাচ ও গানেও, 
তবে তাতে জন্নের সবর ছিল না, যেটচ 


আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক 

প্যাসারেলাকে । তীর মাঠে 
যাওয়ার ক্ষত্ঘতা ছিল না। এক 
সংপ্িপ্ত সাহ্গলংকারে তিনি 
'খেলা'কে জানান, “ভীষণ খারাপ 
লাগছে, মারাদোনাকে আমি সাহায্য 
করতে পারলাম না। মেম্িকোর 
চিকিৎসকরা আমাকে সুস্হ করে 


তোলার আপ্রাণ চেক্টা- করেছেন) 
ওদের ধনাবাদ।' আমার শরীর প্রচণ্ড 
দুর্বল। পীচ কিলো ওজন কমে 
গেছে। তবে, মারাদোনা সোনার 
কাপটা আবার দেশে নিয়ে ঘাচ্ছে, 
এখন আমার পঞ্চাশ কিলো ওজন 
“কমে গেলেও কম্ট পার, না। 
মারাদোনার তুলনা নেই। 


রাখতে। ঠিক তাই হল। অসাধারণ 
দক্ষতায় দুটি গোল তুলে নিলেন, 
দিয়েগো মারাদোনা। পাফ দক্ষতার, 
শীর্ষে না.থাকলে বাবধান বাড়ত। 

খেলার, শেষে পাফ ছুটে ঘান 
মমারাদোনার কাছে। জার্সি বদলের 
"পর নিজের হাতের ্রাভস দুটি খুলে : 
দেন মারাদোনার হাতে। দুটি গোলের 
জন্য দৃটি গ্রাভস উপহার । 

পরে অবশ্য পাফ বলেন 
“গ্রাভস দুটি শ্রদ্ধার চিহন। 
আর্জেন্টিনাকে নয়, আমরা ভয় করি 


অনেক রকম উপহার তুলে দেন। 
এগিয়ে আনে নানা বাণিজাক 
প্রতিষ্ঠান - সম্গে থাকে নানা রকম 
সামগ্রী। এতে: প্রতিষ্ঠানের প্রচার 
বাড়ে। 

বিরাশি সাল থেকে এক 
অভিনব উপহারের ব্যবস্হা করে 
ইতালির একটি যদ উৎপাদক 
সংক্হা। এ সংদ্হার কর্ণধার কার্সাইন 
ফিয়েস্টা স্পেনে ঘোষণা করেন, 
প্রতি বিশ্বকাপের আসরেই 


ফাইনালের প্রথম গোলদাতাকে এক 


হাজার বোতল মদ উপহার দেবেন। 

বিরাশিতে স্পেনে একহাজার 
বোতল মদ উপহার পেয়েছিলেন 
পাওলো রোসি। এবার পেলেন 


জীবনে এই অনুভূতি কোনদিন নষ্ট 
পৃরসকার হিসাবে 
একহাজার বোতল মদ, যার প্রতিটি 
বিন্দু আমাকে ওই গোলটির কথাই 


যাবে না, আমি ফুটবলপ্রেমী। 
ফুটবলের টানেই ত এখানে ছুটে 
এসেছি।" 

জাদৃবিদ্যা থেকে দূরে থাকলেও, 
অন্য এক নেশায় এখন মন্ত ব্যাতিস্ত' ৷ 
তিনি এখন জ্যোতিষবিদ্া নিয়ে 
পড়াশুনো করছেন। এই প্রসম্গে 
বললেন, 'জ্যোতিষলিদ্যা নিয়ে 
পড়াশ্বনো করছি নেহাংই শখে। অনা 
কোনও কারণ নেই।' 

কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই 
ভিনি জানিয়ে দেন, কোন আটটি দল 
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। তীর। 
ভবিষাদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হয়। 
সেমিফাইনাল ও ফাইনালের 
আগেও তিনি ভবিষাদ্বাণী করেন। 


সক্রেটিসের প্রথম কাজ 
». আর যাই হন্ক এবারের 
বিশ্বকাপের স্মৃতি সক্রেটিসের কাছে 
সখের নয়। পেনাল্টিতে গোল করতে 
না পারা, কিছু উত্তস্ত বিবৃতি - সব 
মিলিয়ে কড়া সমালোচনার মুখে 
পড়েন সক্রেটিস । এমনকি সম্রাট 
পেলেও সক্রেটিস্রে: সমাল্লোচনায় 
মৃখর হন। 
সক্রেটিস কিন্তু এসব কিছুকেই: 
নিয়েছেন খুব সহজভাবে । দেশে 
ফিরে কী করবেন, জানতে চাইতেই 
সুক্রেটিস বললেন “দেশে 'ফিরেই 
আমার শ্রথম কাজ বই লেখান্স হাত 
দেওয়া। প্রথম বইয়ের নামকরণও 
হয়ে গেছে - মেটাফিজিক্যাল ইমপ্রি- 
কেশন অফ দ্য কর্নার কিকু। প্রকাশের 
সব ব্যব্ছা পাকা। গিয়েই ্রুত লিখে 
ফেলতে হবে ।” 
ফুটবলারদের কথা মাথায় রেখেই এই 


বই লিখছি ।' 
হার্না*শডেজকে দেখতে 


“ওয়েসিস' _ খুব বেশি নামী 
রেস্টুরেন্ট নয়। কিন্তু এই 'ওয়েসিস' 
নামটাই এখানে সবার মুখে মুখে। 
দিয়েগো মারাদোনার মুখেও । ভিড়ে 
ওখানে ঢোকাই দায়। এমনকি 
“ওয়েসিসে' যাবার ইচ্ছা ' প্রকাশ 
করেছেন স্বয়ং মারাদোনাও। 

এত কিছুর কারণ 'ওয়েসিসে'র 
“টেবিল বয়” _ জুয়ান হার্নান্ডেজ। 


ব্যাপারে দারহ্ণ কড়াকড়ি। 
আর্জেন্টিনার এক চিত্র-সাংবাদিকের 
মাধ্যমেই অনুশীলনে হাজির থাকার 
সুযোগ পান অমিয় তরফদার । 


ইনসাইড ফেন্সিং-এর. এন্ট্রি নম্বর। | 
লাইনে ব্যাগ রেখে পাশের কাউন্টার 
-থেকে “একটি নম্বর' নেওয়ার ফাঁকেই 
ব্যাগ থেকে উধাও হয়ে যা “নিকন”, 
ক্যামেরাটি। মোটর ও লেন্স সহ যার 
দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা । 

.. সম্গে,সঞ্গেই অমিয় তরফদার 
ঘটনাটি জানান নিরাপত্তা রশ্থদীদের। 
স্টেডিয়ামের অচ্হায়ী থানায় ডায়েরী 
করেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। 


খেলা ৪৫ 


প্র মু মেক্সিকো বিশ্বকাপ ১৯৮৬: কিছু তথ্য তি 
মেক্সিকো বিশ্বকাপ £ &২টি ম্যাচের ফলাফল 


৩১-৫-৮৬  ইতালি-১. বুলগেরিয়া-১. ৭-৬-৮৬  মেন্সিসিকো-১ প্যারাগৃয়ে-১ ফেয়লার, আআলফস) ভ্রোচান) 
| (আলতোবেলি) (সিরাকভ) (ফ্রেস) (রোমেরো)  ৮-৬-৮৬ . ডেনমার্ক-৬ উরুগুয়ে-১ 


১-৬-৮৬ ফান্স-১ কানাডা-০ ৭-৬-৮৬ স্পেন-২ নর্দান (এলকজায়ার-৩, ফ্রেন্িসকোলি) 


২-৬-৮৬ 


৯-৬-৮৬ 


২-৬-৮৬ 
৩-৬-৮৬ 


৩-৬-৮৬ 


৩-৬-৮৬ 


(কোরেক?) “সেমিিলি জী 
৬-৬-৮৬ ইংল্যান্ড-০ মরক্কো-০ স্যাচারের ভূমিকায় যারাদোনা। দক্ষিণ কোরিয়ার হ্‌ জু মু-এর কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বলটি তিনি 
ছিনিয়ে নিম্লেছিলেন। ছবি অমিয় তরফদার 


১০-৬-৮৬  ইতালি-৩ দঃ কোরিয়া-২ 
(আলতোবেলি_২ (চোই সন, 
নেপোলি) হজং) 

১০-৬-৮৬ ১-আর্জেম্টিনা-২ -0 
১৬৬ 

১১-৬-৮৬  মেক্সিকো-১ ইরাক-০ 
(ফোর্নান্ডো 
কুইরার্তে) 

১৯-৬-৮৬  প্যারাগৃয়ে-২ বেলজিয়াম-২ 
(ভোর্কটারেন, (কোবানাস) 
ভিয়েত) 

১১৬৮৬ ইংল্যান্ড-৩ পোল্যান্ড-0 

(লিনেকারহ্যাটটিক) 

১৯-৬-৮৬  মরক্কো-৩ পর্তৃগাল-১ 
টখিরি-২, মেরি)  (দিয়ামান্তিনোর), 

১২-৬-৬ স্পেন-৩ আলজেরিয়া-0 
(কোলদেরে-২ 
ওলায়া) 

১২-৬-৮৬  ব্রাজিল-৩ নর্দান আয়ার, 
(কোরেকা-২, ল্যান্ড-০. 
জোসিমার) 

১৩৬৮৬ 0 স্কটলান্ড-০ 

১৩-৬৮৬  ডেনমার্ক-২ পঃ জার্মানি-0 


দর্শকরাও 


টিভিতে এবার বি*বকাপের খেলা দেখেছেন 
পৃথিবীর কয়েক 'কোটি মানুষ । কিন্ত 
স্টেডিয়ামে বসে চাক্ষুস খেলা দেখছেন 
কতজন দর্শক? সংগঠকদের হিসেব মত 
এবার খেলা দেখেছেন মোট ২৪ লক্ষ ৬ 
হাজার ৫১১ জন দর্শক। মোট দর্শক 
সংখ্যার হিসেবে এটাই সর্বশেষ রেকর্ড। 
আগের বার স্পেনের বিশবকাপের আসরে 
খেলা দেখেছিলেন ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭৭ 
জন দর্শক । মেক্সিকোয় এবার গড়ে প্রতিটি 
ম্যাচ দেখেছেন ৪৭ হাজার ৪৩২ জন দর্শক। 
মোট খেলা হয়েছে &২টি'। না প্রতি ম্যাচের 
গড় দর্শক সংখ্যার হিসেবে এটা অবশ্য 
রেকর্ড নয়। এর আগে ১৯৫০-এ ব্রাজিলের 
বিশবকাপের আনসন্ব প্রতি ম্যাচে খেলা 
দেখেছিলেন গড়ে ৬০ হাজারু, ৭৭২ জন 
দর্শক। আর সেবার খেলা হয়েছিল মোট 
২২টি। 


(শিফো, কিউলেমা 


-মানস ডি'মল ও 


£- বকা ফাইনাল: গোলের সাছনে কেনে, সতর্ক আনার গোল পৃ _ ভব আমিয় তরফদার, 


১৭-৬-৮৬ পঃ জার্মানি-১ 


মরক্কো-0 
(লোথার মাথাউস) 
১-৬-৮৬ ইংলান্ড-৩ প্যারাগুয়ে-০ 
র-২ 
বিয়ার্ডলে) 

১৮-৬-৮৬ স্পেন-& ডেনমার্ক-১ 
বৃত্রাগৃয়েনো-৪ (জেস্পার 
গোইকোয়েসা) ওলসেন) 

কোয়ার্টার ফাইনাল ঃ 

২১:৬৬ ব্রাজিল-৪ ক্রানস-৫* 
জিকো, ব্রাস্কো, . পিরা, আমরস, 

সিজার) বেলোনি, 
ফার্নান্ডেজ) 

২১-৬-৮৬  পঃ জার্মানি-৪ মেক্কো-১ 


(আলফস, ব্রেহমে, লেগ্রেতে) 


ম্াথাউস 
'লিটবারস্কি) 
২২-৬-৮৬  আর্জেন্টিনা-২ ইংল্যান্ড-১ 
(মারাদোনা-২) (লিনেকার) 
২২-৬-৮৬  বেলজিয়াম-৬ -স্পেন-& 
(কিউলেমানস, (সেনর-২ 
এলস্ট) ভিক্টর) 
২০-৬-৮৬ আর্জোন্টনা-২  বেলজিয়াম-0 
(মারাদোনা-২) 
২৫-৬-৮৬ পই জার্মানি_-২ ফ্রান্দ-০ 
(ব্রেহমে, ফয়লার) 
তৃতীয় ও চতুর্থ সযানের জন্য ঃ 
২৮-৬-৮৬ ফন্স-৪ বেলজিয়াম-২ 
(ফেরারি, পাপপিন,  (কিউলেমানস 
ঘেনজিনি আামরস ক্রাসেন) 
আমরস-পেনাল্টি) 
ফাইনাল £ 
২৯ ৬ ৮৬ আজেন্টিনা-৩ পঃ জার্মানি -২ 
(ব্রাউন, 
(রাউন, ভালদানো . (রুমেনিগে.. 
বৃরুচাগা।) ফয়লার) 


বিশ্বকাপ : একনজরে 


বছর আয়োজক দেশ ফাইনালের স্হান বিজ্যী দেশ 
১৯৩০ উর্রুুয়ে মন্টেভিডিও উরুগৃয়ে 
৯৯৩৪ ইতালি রোম ইতালি 
১৯৩৮ ফ্রান্স প্যারিস ইতালি 
১৯৫০ ব্রাজিল রিও ডি জেনেরিও উরুগুয়ে 
১৯৫৪ সুইজারল্যান্ড বার্নে পঃ জার্মানি 
৯৯৫৬ সুইডেন স্টকহোম - ব্রাজিল 
১৯৬২ চিলি সান্তিয়াগো ব্রাজিল 
১৯৬৬ ইংল্যান্ড লন্ডন ইংল্যান্ড 
৯৯৭০ মেশ্সিকো মেশ্সকো সিটি ব্রাজিল 
১৯৭৪ পঃ জার্মানি মিউনিখ পঃ জার্মানি 
১৯৭৮ আর্জেন্টিনা বুয়েনস এয়ারস আর্জেন্টিনা 
১৯৮২ স্পেন মাদ্রিদ ইতালি 
১৯৪৬ মেশ্সিসকো মেস্সিকো সিটি আর্জেন্টিনা 


ম্যাচ 


৯৬ 
হা 
৯৮ 
২২ 
২৬ 
1৩৫ 
৩২ 
৩২ 
৩২ 
৩৮ 
৩৪ 
৫২ 
এ 


গোল সংখ্যায় ধারা ২.থেকে ৬-এ 


গু ৬টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ 
গোলদাতার সম্মান অর্জন করেছেন 
ইংল্যান্ডের ফুটবলার গ্যারি লিনেকার | 
গু টি গোল করার কৃতিতৃ অর্জন করেছেন 
(তিনজন | তাঁদের মধ্যে একজন দিয়েগো 
আরমান্দো মারাদোনা। অপর দূজন হলেন 
স্পেনের এমিলিও বৃত্রাগুয়েনো এবং 
ব্রাজিলের কারেকা। 

গু ইতালির আলতোবেলি, রাশিয়ার 
ইগর বেলানভ, ডেনমার্কের প্রেবেন 
এলকজায়ের লারসেন এবং 

জর্জ ভালদানো করেছেন ৪টি করে গোল। 
গ ৩টি করে গোল করেছেন জান 
কিউলেমানস (বেলজিয়াম). নিকো ক্সাসেন 
(বেলজিয়াম ), জেসপার ওলসেন 
(ডেনমার্ক), রহডি ফয়লার (পশ্চিম 
জার্মানি)। 

গ ২টি করে গোল করেছেন ১৪ জন.। 
পশ্চিম জার্মানির শ্সাউস আলফস, 
আর্জেন্টিনার জর্জ বুরুচাগা, প্যারাগুয়ের 
রবার্তো কাবানাস এরং জুলিও সীজার 
রোমেরিও, স্পেনের র্যামন ক্যালডেরা, 
ব্রাজিলের জোশিমার, এবং সন্রেটিস, 
জিয়ান পাপিন, প্রাতিনি এবং ইয়ানিক 
স্টোপিরা, মেক্সিকোর ফার্নান্ডো 
কইরারতা, বেলজিয়ামের এনজো শিফো 
এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের ইভান 
ইয়ারমচুক ।' 


পক্ষ 


খেলা ৪৬ 
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গু 7৮:59 বি 
গোল ৯৩২৮ 

ব্যর্থ কোচ 
১৯ ফুটবলার এবং কোচ হিসাবে বিশ্বজয়ী' 
যাঁরা হওয়ার কৃতিত্ব অন্ষুস্ণ রইল মারিও, 
জাগালোরই | এবার স্বযোগ এসেছিল 
রর "| কিন্ত্ত 

হ্যাটট্রিক করেছেন বেকেনবাওয়ারের সামনেও । 
পারলেন না তিনি। জাগালোর আটান্ন 
১।  ইগর ব্লোনভ (সোবিয়েত ইউনিয়ন) বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে বাষট্রির বাজনা ব্রাজিলের ০০২, 
২।  প্রেবেন এলক্জায়ের (ডেনমার্ক) উরুগৃয়ের বিরুদ্ধে খেলোয়াড় ছিলেন এমনকি তাঁর কোচিং- 


৩। গ্যান্রি লিনেকার (ইংল্যান্ড) পোল্যান্ডের বিরদ্ধে 


পেনাল্টি শটে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন 


১1 সাফেজ € 
২ 7:৮১ উজ 
৩। জিকো (ব্রাজিল) ফান্দের বিরদ্ধে 


য়েই সত্তরে ব্রাজিল দল বিশবজয়ী 


ছিয়াশি বিশবকাপ : &২টি ম্যাচের পর 


হয়েছিল। সেখানে বেকেনবাওয়ারের 

ম্যাচ জয় পরাজয় ড্র গোল পয়েন্ট নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানি চুয়্তিরে 

বিশবকাপে জয় করলেও এবার তার 

পক্ষে বিপক্ষে কোচিং-এ তাঁর দল বিশ্বকাপ জয় করতে, 

১৩ পারল না। ফলে পারলেন না তিনি 
জাগালোকে স্পর্শ করতে । 


£ এখনও ১৯৩৮ এগিয়ে 


দেশ 
আজজে্টিলা 
পপ জার্সানি 
ক্রাম্স 
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জয় পরাজয় 
নিষ্পত্তির জন্য জোর হ্নজ্ডাডান্ডি লড়াই।' 
নব্বুই মিনিটও " যথেষ্ট নয় পার 
সেজন্যই এবার. বিশবকাপের 

গড়াল অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত। সেই ম্যাচ 
খুলি হল পশ্চিয জার্মানি বনাম মেস্পিকো, 
ফ্রান্স: বনাম ব্রাজিল, বেলজিয়াম বনাম 
রাশিয়া, বেলজিয়াম বনাম স্পেন এবং 
বেলজিয়াম বনাম ফাল্স। উল্লেখ্য এর আগে 
১৯৯৩৮ এর বিশ্বকাপে ৬টি ম্যাচ মীমাংসিত 
হয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। সেই রেকর্ড 
এখনও অন্ষূম্ণ। 

গু 

শুর থেকে গতবারের বিশ্বকাপ পর্যন্ত 
মোট গোল সংখ্যা ছিল ১১৯৬টি। এবারের 
বিশ্বকাপে ১৩২টি গোল নিয়ে হল মোট 
১৩২৪টি। উল্লেখ্য ৯২০০তম গোলটি 
করেছেন ফ্রান্সের 'পাপ্পিন এবং ১৩০০তম 
গোলটি করলেন ইংল্যান্ডের গ্যারি 
লিনেকার। 


লিলি লি 
ডে গে 
০৮৮০ 
570৮4 
পে ্ত 
৮9 
পা লি ০ তে 
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ছাড়েন স্টেডিয়াম-ঠ্রাসা দর্শকের 
হাততালি কুড়িয়ে। আবার 
অনেকে বিদায়'নেন নীরবে । এ 
বাপারে ছিয়াশির মেক্সিকো 
বিশবকাপও বাতিক্রম নয়। 

১২ জুন এমনিতেই পাট 
জেনিংসের কাছে স্মরণীয় । 


| উনিশশ ছিয়াশির এ তারিখটি, 


অর্থাৎ তাঁর একচল্িশতম 
জন্মদিনটি চিরদ্মরণীয় হয়ে রইল 
নানা ঘটনায়। স্টেডিয়াম-ঠাসা 
দর্শক উঠে দীড়িয়ে বিদায়- 
অভিবাদন জানালেন জেনিংস- 
কে। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা সই 
করে স্মারক হিসাবে তার হাতে 
তুলে দিলেন বল। হাতে বল, 
চোখে জল নিয়ে মাঠ ছাড়লেন 
প্যাট জেনিংস। শেষ হল দৃই 
দশকেরও বেশি আন্তর্জাতিক 
ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অভিযান । 
'স্মর্ণীয় বিদায়-সংবর্ধনার পাশে, 
শান হয়ে গেল ব্রাজিল-নর্দান 
আয়ারল্যান্ডের মাচের ফলাফল । 
বাজিলের কোচ তেলে সান্তানা ত 
ম্যাচের শেষে বলেই ফেললেন 

“আজকের জন্য নয়, জেনিংসকে 
অর্তিনন্দন তার অসাধারণ 


ক্রীড়াজীবনের জন্য । জাতীয় দলে 
টানা এত বছর খেলা, একচন্লিশ 
বছর বয়সেও নিজেকে এত ভাল 
ফর্মে রাখা _ এসবের জনা গর্বিত 
হওয়া যায়|" 
এত অভিনন্দন, এত 

শুভেচ্ছার পরও কিন্তু জেনিংস 
বলেছেন 'আজকের দিনটি 
আমার কাছে স্মরণীয় এবং 
দৃঃখেরও বটে। জীবনের শেষ 


আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিন গোল 
খেয়ে মাঠ ছাড়তে হবে - 
ব্যাপারটা কল্পনারও বাইরে 
ছিল!" 

জেনিংস আন্তর্জাতিক ফুট- 
বল-উত্তাপ থেকে দূরে সরে 
গেলেন রেকর্ড-সংখ্যক ১১৯ টি 
আন্তর্জাতিক ম্যাচে নর্দার্ন আয়ার- 
লান্ডের গোল পাহারা দেওয়ার 
পর। উনিশশ চৌষটরতে আন্ত- 
জ্াতিক ফুটবলের স্বাদ প্রথম পান 
জেনিংস। 


উনিশশ নব্বুইয়ের বিশ্বকাপ্পে | 
প্রতিযোগিতা চলাকালীন আল- 


জলা ৫0. 


] বোনিয়েক আন্তর্জাতিক ফুটবলে 
॥ এক সাডা-জাগান নাম। সকলে 
শ্ীকে ডাকেন 'ক্রেজি হর্স' বলে।' 
সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও, 
মেন্সিকোতে তিনি আভাস দিয়ে 
গেছেন, এটাই তীর শেষ 


পেয়েছিলেন আলান সিমনসেন। 


মৃশকিল। কিন্ত এসব ধারণাই 
ভূল প্রমাণিত হগ্রেছে অসাধারণ 
মানসিক দৃঢ়তা আবার ফুটবল 
মাঠে ফিরিয়ে এনেছে ছোটখাটো 
আলান সিমনসেনকে । এমনকি 
ডেনমার্কের বিষ্বকাপ দলেও 
জায়গা করে লেন। 

ডেনমার্ক এবারই প্রথম 
বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার 
সুযোগ পেল । স্বভাবতই আলান 
সিমনসেনেরও এটাই প্রথম 
বিশ্বকাপ | এবং শেষও। 


সংক্হার মৃখ্য প্রশাসক হিসাবে । 
খেলবেন অল্প-স্বল্প ক্মাব 
ফুটবলও | 

সিমনসেন বার্সিলোনা এফ 
সি-র হয়েও এক সময় সুনামের, 
সঙ্গে খেলেছেন। 


বি*বকাপপ চলাকালীনই 
পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক কার্ল 
হেইঞ্জ রুমেনিগে। আভাস দিয়ে- 
ছিলেন, এটাই তার শেষ 
বিশ্বকাপ । দেশে ফিরেই, তিনি 
সরকারিভাবে জানিয়ে দেন 
আন্তর্জাতিক ফুটবল আডিনায় 
আর তাঁকে দেখা যাবে না। অর্থাৎ 


র বিশ্বকাপে ইতালির, 


মাঠ রুমেনিগের বুটের স্পর্শ থেকে 
বঞ্চিত হবে । 


মাঝের দশটি বছর দাপটের সঙ্গে 
দুনিয়া জুড়ে লড়াই করেছেন 
পশ্চিম জার্মানির পতাকা উঁচুতে 
তুলে ধরতে, গৌরব বাড়াতে। 
পশ্চিম জার্মানির হয়ে 
সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ 
খেলেছেন প্রান্তম্ন অধিনায়ক ও 
এবারের কোচ ফানত্জ বেকেন- 
বাওয়ার _ ১০৩ টি। তার থেকে 
মাত্র আটটি ম্যাচ দূরেই থেমে 
গেলেন রুমেনিগে । অবসর 
গ্রহণের কথা ঘোষণা করার মৃহ্র্তে 
রুমেনিগে বলেছেন “আমি 
এখনও একজন তরুণের মতই 
তাজা। ইচ্ছে করলেই আরও 


এবং হয়ত আরও একজন _ 
মিশেল প্রাতিনি। দৃনিয়ার সব 
সেরা সম্মানের পরও প্রাতিনি 
হাতের স্পর্শ বিশ্বকাপে লাগল 
না। প্রাতিনি ফুটবলের শিল্পী। 
প্রাতিনির মত্‌ শিল্পীদের বৃটের, 
স্পর্শে ফুটবল নতুন রূপ পায়। এ 
শিল্প দেখতেই দূর-দৃরান্ত থেকে 

জনের দি আনেন উুবস্তাতে। 
১৫০৯৬১০২৯০১ মাঠে 
থাকেন না। একজনের ফেলে 
আসা জমি ভরাট করেন আর এক 
নতৃন নায়ক। কারও কারও ফেলে 
আসা জায়গা কখনও ভরাট হয় 
না। তাঁদের বিদায় তাই আমাদের 
বেশি ব্যথিত করে। মিশেল 
প্রাতিনি সেইরকমই এক শিল্পীর 
নাম। নব্বুইয়ের বিশ্বকাপে 
প্রাতিনি না থাকলে আমাদের তাই 
একটু বেশি পরিমাণেই হতাশ 


হতে হবে। 
২ 
খেলা ৫১ 


| ৬ বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচ দেখে শুরা যা শিশ্ষেছেন, তা শেখানর নয় 
গু ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছেন 
গু সরকারি টাকায় মার্কেটিং করেছেন 
গু কিন্ত ফাইনাল ম্যাচ দেখেন নি, হাতে নাকি ডলার ছিল না! 


1 


রা 


৪ 


সরকারি টাকায় ওঁরা 
মেক্সিকো গিয়েছিলেন অনেক 
কিছু শিখে আসার জন্য । রাজোর 
মহামানা ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়ে- 
ছিলেন, ওঁরা সবাই বিরাট ত্রীড়া 
আন্দোলনের মহান সৈনিক। 
ফিরে এসে সেই আন্দোলনকে 


4১ 
ই 


সরোজ চক্রবর্তী 


ব্যাপকতর করবেন _ ওঁরা 
মেক্সিকো যাওয়ার সময় দমদম 
বিমান বন্দরে আমাদের কাছে সেই 
প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন । ওঁরা 
ফিরে এলেন ৩ জুলাই রাতে । কী 
যে শিখে এলেন, তা কেউ স্পক্ট 
করে বলতে পারলেন না। 


এই প্রথম আমরা জানলাম, 
গ্যালারিতে বসে ছোটদের শিক্ষা 
দেওয়ার মত ফুটবল-জ্ঞান অর্জন 
করা যায়। অন্তত-ওঁদের বক্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এবার 
থেকে ফুটবলের ট্রেনিং নিতে 
গেলে বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে 


কোচিং পাস করে আসতে হবে 
না। বরং কোন বড় টুর্নামেন্টে 
শিয়ে মাত্র তিনটি ম্যাচ দেখে জ্ঞান. 
ও শিক্ষা অর্জন করে আসবেন 
তাতেই ভাবীকালের ফুটবলাররা 
দারুণ উপকৃত -হবেন! 
সরকারি টাকা ধুংস করে 


৮১ 
খেলা ৬২ 


1 
স্তরা যা শিখলেন এবং যা বললেন 
তা হল, মানের /অনোক এ 
উকা 
কাকে বলে বিশ্বকাপ দেখে 
জানলাম” 'ব্রাজিলের র্যাড লাক 
ওরা হেরে গেল", “জিকোর 
পেনাল্টি মিস করা উচিত হয় নি", 
'প্রাতিনি মারাদোনার চেয়ে অনেক 
বড় ফুটবলার', “যা দেখেছি ও 
শিখেছি তা যে কী, ভাষায়। প্রকাশ 
করতে পারব নাঃ সব শিক্ষা 
ছোটদের মধো ছড়িয়ে দেব", 
“অল্প বয়স থেকে ট্রেনিং দিলে 
আমরাও জিকো-প্রাতিনি- 


ত মনে হল না টি ভি-তে খেলা 
দেখে শেখা বা বোবার অসুবিধা 
ছিলঠ এর কোন শিক্ষাটাই বা 
1ছে্টদের কাজে লাগবে?" নাম 
প্রকাশ করতে হাতজোড় করে 
বারন করেছেন, এমন দু-জন 
ফুটবলার অকপটে স্বীরার 
করলেন. শশক্ষা-টিক্ষা, ওসব 
বাজে কথা । গেছি খেলা দেখতে । 
যা দেখে এদেছি ওগুলো 
বাক্তিগত আনন্দ ছা ভার কিছুই 
নয়। সরকার পাতিয়েছেন, আমরা 
গেছি। এখন যদি কেউ বলে» যা 
1 দেখে এসেছি তা ছোটন্র শেখাব 
তাহলে বৃঝতে হবে তিনি মিখো 
কথা বলছেন ।" 


] জ্ঞানে স্ভাপাতি তার ভাষণে 


কিছুই শেখেন নি। 


মেওয়ালাল বললেন. 
'আমরাও জিকো-প্লাতিনি- 
মারাদোনা গড়তে পারি'। 
বিশবকাপের তিনটি ম্যান্চ 
গ্যালারিতে বসে দেখার পর এই 
ধরনের মন্তব্য অসহা মনে হল। 
কাজল মুখার্জি যাওয়ার সময় 
বলেছিলেন, “ফিরে এসে সব 
বলব'। ফিরে এসে তিনি বললেন, 
হতয়ছে' | নঈমৃদ্দিন জানালেন, “যা 
দেখেছি ও শিখেছি সেগৃলো ট্রেনিং 
কাম্পে কাজে লাগাব'। শান্ত 
মিত্র যাওয়ার সযয় দমদম বিমান 
বন্দরে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে 
বলেছিলেন, “টি ভি-তে দেখে 
অনেক কিছু বোবা যায় না। মাঠে 
বসে পৃরো মাঠ দেখব, অনেক কিছু 
বোবা যাবে, শেখান যাবে ।' তিনি 
ফিরে এসে বললেন, “আমি ত 
মেক্সিকোতে ট্রেনিং নিতে ঘাই 
নি। গ্যালারিতে বসে মণচ দেখা 
না। বিশ্বকাপ দেখে আনন্দ 
শ্পেয়েছি । যদি কখনও ট্রেনিং দিতে 
শিয়ে রেফারেন্স টানতে হয়, তখন 
বোকদত পারব, এর বেশি, আর 
কি শেধানর আছে 2" 

এই লেখা প্রেসে পাঠান 
পর্যন্ত চুনী গোস্বামী, ব্দ্রু 
গোম্বামী, সৃভাব ভৌমিক, বলরাম 
কলকাতায় ফেরেন লি। জানি না 
ও ওকী শিখেছেন এবং কী 
শেখাবেন! দলদেতা শৈলেন 
আমাদের আলোচনায় বসে সব 


ঠিক করত্রে হবে । এই মুহূর্তে কিছু 


বলা সম্ভব নয়।" 

ফুটবলাররা পাঁচশ ডলার 
পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
কেউ কেউ লুকিয়ে আরও কিছু 
ডলার নিয়ে যান। কিন্ত শান্তর 
মিত্র ও ছুনী শোস্বামী ছাড়া বাকিরা 
ফাইনাল না দেখে ফিরে আসেন। 


ওরা জানতেন, পীচশ-র বেশি, 


ডলার নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল 
না। পাঁচশ ডলারের মধো দৃ'শ 
তিরিশ ডলার ট্রেড উইং টাভেল 
এজেন্সি নিয়ে নেয়.। বাকি দু'শ 
সন্তর ডলারের মধ্যে অনেকটাই, 
মার্কোটিংয়ে খরচ করে ফেলেন 
কয়েকজন ফুটবলার । যাঁদের 
উদ্দেশ্য বিশ্বকাপ দেখা তাঁরা 
ফাইনাল না দেখে ফিরে এলেন 
নিউইয়র্কে এবং লন্ডনে 

আশ্চর্য! শান্ত মিত্র ও চ্‌লী 
গোস্বামী নিজের উদ্যোগে 
ফাইনালের টিকিট জোগাড় 
করেন। শান্ত মিত্র গৃয়াদালা- 
জারাতে গিয়ে 'এ এফ এ সচিব 
শিটার ভেলাস্পানের সঞ্ে দেখা 
করে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে 


শ্ফাইনালেম্স টিকিট কেনেন। ছুনী 


গোস্বার্মীর টিকিটও তিনি 
জোগাড় করেন। শান্ত মিত্র 


একাধিক ফুটবলারকে অনুরোধ 


করেছিলেন থেকে যাওয়ার জনা ।- 


"ডলার নেই' এই অজুহাত দেখিয়ে 
বাকিরা ফিরে যান। শান্ত মিত্র 


জনা দৃ'শ ডলার *তুলে 


রেখেছিলাম । কারণ, ফাইনাল না 
দেখে আমি ফিরব না প্রতিজ্ঞা 
করেছিলাম । দরকার হলে 
ফুটপাথে থাকতাম ।" 

এই মানসিকতা অনাদের 
ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, ওঁরা 
খেলা দেখার নামে বেড়াতে 
গিয়েছিলেন, মার্কোটিং করতে 
গিয়েছিলেন। সরকারি পয়সায় 
মার্কেটিং করার অধিকার ওঁদের 


কে দিল? যে পাঁচশ ডলার ওরা! 
নিয়ে গিয়েছিলেন, তা কিন্ত, 
সরকারের । রওনা হওয়ার সময়' 
সবার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। 
একাধিক লাগেজ । এ ব্যাপারে কি 
ক্রীড়ামন্ত্রী তদন্ত করতে পারেন 
না? সরকারি টাকায় মার্কোটিং 
করার অপরাধে ওদের দণ্ড হওয়া 
উচিত। দলনেতা শৈলেন মান্না: 
বললেন, 'ফাইনাল দেখতে হলে 
ফেরার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকত 
না।' এক্ষেত্রে ট্টাভেলিং এজেন্সির 
মিস্টার ওবেরয় কোন দায়িতু 
পালন করেন নি। ট্রেড উইংয়ের 
বিরদ্ধে একাধিক ফুটবূলার 
অভিযোগ করেছেন। শান্ত মিত্র 
নিজের চেষ্টায় যদি ৩০ জুন 
বিমানের টিকিট পেতে পারেন, 
অনারা কেন সেই চেষ্টা করলেন 


না? 
মেক্সিকোতে ফুটবলারদের 
মধো মনোমালিনা ঘটে । কাজল , 
মুখার্জি ও সুভাষ ভৌমিকের মধ্যে 
শেষের দিকে কথা বলা বন্ধ,হয়ে 
গিয়েছিল । রমণী সরক্কার 
অনবরত সবার সমালোচনা করে 
গেছেন। ওঁকে অনেকেই 'বয়কট' 
করেন। আরও কিছু কিছু ঘটনা 
বুবিয়ে দিয়েছে, দলের.মধ্যে একা 
ও সম্প্রীতি ছিল না। শুরা 
দেখেছেন ব্রাজিল-ফ্ান্স, 
আর্জেন্টিনা-বেলজিয়াম ও. 
আর্জেন্টিনা-ইংলান্ড ম্যাচ । ওরা 
দেখে গর্বিত।' কিন্ত আমাদের 
তাতে একটুও লাভ হয় নি। 
পর্ষদের বাজেট কমাতে হয়। 


যাশুয়ার জনা আবেদন 


অশোক নাগকে অপমানও 
'করেন। অথচ শ্র যুক্ত সমাদ্দার 
সম্প্রীক মেব্সিকোতে বেরিয়ে 


ভান হও আত মা 


(দেগুগলতি একোতির নত 
গর পরত নি 


জিভে জল এসে যায় ছোটবড় সবার 
এ কে জি'র তৈরী চাটুনী আর আচার 


এ কে জি'র 'ক্কোয়াস”-এর স্বাদট! জবর 
সিরাপ বা! সস্টা তো আছে দিনভর ০১ 


স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি এ কে জি'র গুণ 


স্বাদের জগতে রাজ। 
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